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পপি সিসি টে বাজি তি? 


প্রথম ভাগ 


উনীগুক্ল্োম্ন বর্্দন্্‌ প্রনীতি 


প্রথম সা্করণ 





প্রকাশক শ্ীকালীনাথ সিংহ 
১৩ নং নিকাশীপাড়া লেন. 


কলিকাত। 
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কলিকাতা 
৬৪।১ ও ৬৪।২নং সুকিয়। সীট, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে 
জ্লীসতীশচন্ত্র ঝোষ কর্তৃক মুন্রিত। 





ধাহাল পম শক্ত আন, প্রণদ ও জ্রীতিখলে 


এই গুন্ুতবর কাব্যে হস্তক্ষেপ কন্লিতিে 


আহ্ত্লী ভুইআখছি 


পলস প্রজ্যপখদ্‌ 
উ্নীক্নদ জ্লাস্মমী ব্রক্গানন্দজিল্র কল্পক্ুশ্মলে 
ছা ভ জ্রীতির চিহ্স্বপ 
এই গ্রস্থ 


অর্পণ কলিলাস। 


ঞরন্থ পরিচয়। 


যে সমন্ত সুত্র হইতে এই জীবনচরিতের ঘটনাবলী সংগৃহীত, তৎ- 
সমুদয় জানিবার পাঠকবর্ণের সম্পূর্ণ অধিকার; এবং লেখক তজ্জন্ত 
সব্দাগ্রে তাহার পূর্ণ পরিচন্ব দানে বাধ্য। রামকষ্চের দেহত্যাপের 
পরু তীহার বালব্রক্মচারী-শিষ্ঞগণ সন্ন্যাসী হইয়া বরাহনগরে যখন 
একটী মঠ স্থাপন ও তথায় অবস্থিতিপূর্বক সাধন ভঙ্জন করিতে 
লাগিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদা নন্দ, 
স্বামা অথগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) 
স্বামী নর্শলানন্দ প্রভৃতি জনকয়েক তাহাদের গুরুদেবের জন্মস্থান 
কামারপুকর গ্রাম প্রথম দর্শন করিতে গমন করেন। তখনও তথায় 
রামরুষ্ণের সমসাময়িক জনকয়েক লোক জাবিত। রামকুষ্ণের জীবনের 
কতকগুলি ঘটনা তাহারা সেই সমস্ত নরনারীর নিকট সংগ্রহ করেন । : 
যুক্ত হ্ৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় তাহার কনিষ্ঠ মাতুল রামকৃষের সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে রাণী বাসমণির দেবালয়ে ন্যুনাধিক ত্রিশ বত্নর কাল বাস 
এবং পরম ফু সহকারে তাহার সেবা করিয়াছিলেন । মাতুলের দেহ- 
ত্যাগের পর হ্ৃদয়ানন্দ মধ্যে মধো মঠে আসিয়। ছুই চারি দিন বাস 
করিতেন এবং সেই অপূর্ব জীবনের ঘটনাবলির গল্প করিয়! শ্রোতৃ- 
বর্গকে একান্ত মুগ্ধ করিতেন। মাতুলের ভাবতঙ্গী ধরণধারণ গলার 
স্বর প্রভৃতি হৃদয় অতি ম্ুচারু ভাবে নকল করিয়া অভিনয় করিতে 
পারিতেন, কাজেই হৃদয় যঠে আদিলে যেন একটা উৎসব পড়িয়া 
যাইত, সকলেই তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়] তাহার প্রাণমাতান গঙ্গ 
করিতে বলিতেন। স্বামী অভেগ্দানন্দ, স্বামী রামকষ্ণানন্দ প্রতৃতি 
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সমস্ত গল্পের কতকগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাধিতেন ; এবং 
আপনার! যে সকল ঘটন। তাহাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন। 
তাহারও কতক কতক লিখিয়া রাখেন। এ খাতাখানি এই গ্রস্থের 
প্রধান অবলন্বন। তাহার উপর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দণ্ড 
লিখিত জীবনচরিতঃ শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত জীবন্চরিত, শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামরষ্ পু'ধি এবং "ভীম লিখিত কথামত 
হইতেও কতকগুলি ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে । এতদ্বতীত রামরুষ্চের 
গৃহী ও সন্ন্যাসী শিল্তগণ প্রত্যেকে ফেমন করিয়া তাহার পবিত্র সঙ্গ 
ও রুপা লাত করিয়াছিলেন, তাহা ত্াহাদেরই নিকট হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । কবিরর গিরিশচন্দ্র ঘোধ মৃহাশয় ;স্বযং আপন কাহিনী 
লেখককে লিখিয়া দিয়াছেন । 

আবাল বৃদ্ধবনিতার পক্ষে সরল ও স্থুখপাঠ্য হয়, এমন গন্পচ্ছলে 
লিখিত একখানি জীবনচরিতের অভাব ছিল বলিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে 
আরম্ভ করা হয়। সে অভাব কতদূর পূরণ হইয়াছে তাহা বলা যায় 
না। তবে উদ্বোধনে যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন কেহ কেহ 
ইহার একটু আদর করিয়াছিলেন; এই জন্যই ইহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিতে লেখক সাহসী হইয়াছেন । যদিও বিশ্বস্ত স্ত্র হইতে 
ঘটনাবলী সংগৃহীত, তথাপি পাছে তাহাদের বিবৃতিতে কোন প্র্তার 
ভ্রম বাকোন ঘটনার কোনপ্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এই ভয়ে ইহ! 
্রস্থাকারে প্রকাশ জন্য যন্ত্র করিবার পূর্বে উদ্বোধন-হইতে সংগৃহীত 
সমস্ত পাগুলিপি স্বামী সারদানন্দের হস্তে দেওয়া হইয়া ছল, তিনি 
কেশ স্বীকার করিয়া তত্পমু্ধায়, সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
প্রত্যেক শিষ্ঠের সেই মৃহান্‌ জীবনের আন্ুপূর্বিক সকল ঘটন৷ জ্ঞাত 
শখাকা অসম্ভব । এজন্য রামকষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে ১৩৯২ সালের ১ল| 
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আশ্বিনের উদ্বোধনে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল, ততৎসমুদ্ধায় তিনি 
পরিবর্তিত করিয় এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "শ্রীরামরুঞ্চদেবের 
গন্ম সন্বন্ধে পূর্বোক্ত কিন্বদস্তি আমরা কামারপুকুর গ্রামে অবস্থান 
কালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশীদিগের মুখে শুনিয়াছি।” 
কিন্তু উক্ত আশ্বিনের উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয়, “এ প্রবাদ্দ সকল 
ধর্মেই আছে, এবং জড়বিজ্ঞানের এই চরমোত্কর্ষের দিনে রামু 
তাহার পাশ্চাত্যবিজ্ঞান পড়া শিয্পদের নিকট তাহার জন্মবৃত্াস্ত এই- 
রূপই বলিয়াছিলেন।” সারদানন্দ স্বামী স্বকর্ণে তাহার গুকরুদেবের 
মুখে কিন্ত একথা শুনেন নাই ; সুততাং তিনি ইহা গ্রন্থকারের স্বক- 
পোল কল্পিত ভাবিয়া তাহার পরিবর্তে পুর্বোদ্ধ'ত ছুত্রটি লিখিয়। দেন) 
এবং পাুলিপি তদবস্থায় যন্ত্স্থ করা হয়। প্রথম ফর্ম মুদ্রিত হইলে 
উহা লেখকের দৃষ্টিগোচর হইল । লেখক যে এ প্রকার মিথ্য। প্রচারে 
সাহসী হইয়াছিলেন তাহা কখনই হইতে পারে না। স্বর্গীয় স্বামী 
যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী ব্রদ্দানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্তদের 
নিকট গ্রন্থকার নিশ্চয়ই এই কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সংস্কারও 
শান্ত কি ন। স্থির করিবার জন্য কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে 
পও লেখা হইল । কবিবর তখন স্বাস্্যের জন্য কাশীতে ছিলেন। 
উত্তরে কবিবরের পত্র লেখকের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চম করিল। 
কবিবর লিখিয়াছেন।- 
চে “বেনারুস কান্টনমেন্ট, ১৭ নবেম্বর) ১৯*৯। 
'কল্যাণবরেধু - 

আমি ঠাকুরের নিকট গল্প শুনিতেই ভালবাসিতাম। তিনি 
আমায় শ্রীযুখে বলিয়াছেন যে তাহার মাতৃদেবী তাহার প্রতিবাসিগণকে 
বলেন, মহাদেবের মন্দিরের নিকট: দাড়াইয়া৷ ছিলাম; একটা! - হাত 
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আমার পেটে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই আমার গর্ভের সর 
হইয়াছে। প্রতিবাসীর! মুখ চাঁপিয়া ধরিয়া বলিত, “দূর আবাগী ওকথা 
বলতে আছে !” ঠাকুর বলিতেন, তাহার মাতৃদেবী হাব ছ্থিলেন, 
বলায় কি দোষ আছে, বুবিতে পারিতেন ন।। অন্য ভক্তদের সহিত 
একথা লইয়! আমার তর্ক-বিতর্কও হইয়৷ গিয়াছে * * * 1” 

এই তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে স্বামী-বিবেকানন্দকে বলিতে শুনিয়াছি 
“পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সামনে জগতের অপরাপর ধর্মগুলি যেন 
কুঞ্চিত ও হৃতপ্রাণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ সকল গুণৃতিতে বাড়ছে । অবতারদের জন্মব্যাপারটী বৈজ্ঞা- 
নিক বিচারে এখনি বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে বোঝান যায়।” ইহাতে 
মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দও তাহার গুরুদেবের জন্ম সম্বন্ধে তাহারই 
[মুখে শুনিয়াছিলেন। রামক্ফদেবের মানসপুজ স্থামী ্রহ্ধাননদ, 
স্বাবী শিবানন্দ প্রভৃতিকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও বলিলেন 
কয একথা তাহারা রামকষ্ণদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
. শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা “হাবা” অর্থাৎ বোকা সরল ব্যক্তি ছিলেন, 
কাজেই যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহা। কাহারও নিকট প্রকাশ করা কোনও 
প্রকার অন্ঠাঁয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। লোকে যে তাহার 
কথা মিথ্যা মনে করিতে পারে, একথা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইত না । 
অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানা যায় তাহাতে রামকৃষ্ণের গর্ভধারণী প্রীমতী 
চক্তরমণি দেবী এতই সরল প্ররৃতির লোক ছলেন যেমানুষে মিথ্য। 
কথাও কহিয়া থাকে, এপ্রকার কুসংস্কারও তাহার হৃদয়ে ছিল কি না 
সন্দেহ । এবং এই জন্যই তিনি সরল ভাবে এ সমস্ত ঘটন! অবাধে 
সকলের নিকট প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। এ প্রকার 
প্রক্কৃতিতে €য মিথ্যা রচনার শক্তি ছিল তাহাও মনে হয় না। যাহা 
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হউক কান্নার পুকুরের কিম্বদস্তির ভিত্তিও চন্দ্রাদেবীর গল্পের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং সেই চন্দ্রাদেবীর যথাষধ প্রকৃতি বামকষ্চ ব্যবহৃত 
বিশেষণ “হাঁবা' কথাটিতে সম্পূর্রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তবে কামার 
পুকুরের কিন্বদস্তির তুলনায় রামকষ্চের নিজমুখের কথার গুরুত্ব 
অপরিমেয় । এই জন্তই একথার এইথানে উল্লেখ করা হইল । 

রামকৃষ্ণের নিকট বহু লোক গমন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া" 
ছেন। তীহার এমন অনেক তক্ত আছেন ধাহাব। আমাদের অজ্ঞাত । 
তাহারাঁও হয়ত কত ঘটন। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কেহবা তাহার মুখে 
শুনিয়াছেন। তাহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে তাহারা স্ব ্ব কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিয়া! লেখকের নিকট নিয়লিখিত ঠিকানায়* পাঠাইয়া দিলে 
শুধু যে লেখক পরম বাধিত হইবে তাহা নহে,তাহাতে জন সাধারণেরও 
পরম মঙ্গল সংসাধিত হইবে। কারণ বামকুষ্ণদ্দেব সমগ্র মানব- 
জাতির কল্যাণের জনাই অবতীর্ণ । তাহার মহ! সর্বজনীন জীবনের 
আনুপূর্ত্বিক সমস্ত ঘটনার সংগ্রহ ও তত্সমুদয়ের বথার্থ বিবৃতির 
সহিত প্রক্কৃত জীবন চরিত লিখিত হওয়] একজনের প্রয়াসে যে অসম্ভব 
ভাহা,বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন । ভাই লেখককে এই প্রয়াসে 
সহায়তা করিবার জন্যই তাহার ভক্তগণের চরণে উক্ত বিনীত প্রার্থনা! । 
আজ কাল দেশের মঙ্গলকামনা সক হৃদয়ে জাগরিত, সেই কল্যাণ- 
সাধনের শক্তি এই মহান জীবনে বর্তমান ; অতএব আশা হয় ভারতের 
মঙ্গলের জন্য তাহার ভক্তগণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লেখকের করজোড় 
প্রার্থন পূরণে অগ্রসর হইবেন। 


১১১ 


কেয়ার অব. জীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বস, সচিব বিবেকানন্দ সমিতি, 
৩৭ নং সিকদার বাগান লেন, কলিকাত1?। 





শি শীসপীীশিশশ 
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অতীতের নিবিড় 'অশাধারগর্ভস্থ বৈদিক যুগের ও তৎপরবর্ভী 
বিকশিত জাতীয়-ভাবসমূহ তাহার জীবনে ষে প্রকার সুচারুরূপে 
প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে তাহার জন্ম হইতে আস্ত 
করিয়া তাহার দেহত্যাগ পর্যযস্ত ঘেন আমাদের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাসের একটী ঘনীতৃত পুনরাবৃত্তি ; এবং যেন আমাদের পূর্বপুরুষ- 
গণের শক্তিসমূহ তাহাতে একীভূত হইয়াছিল । তাই মনে হয় যদি 
ভবিষ্যৎ এরতিহাসিকগণ এই জীবশের আলোক হস্তে লইয়া ভারতের 
ইতিহাস-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন তবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত 
হইতে পারে এই জন্যই পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন ফে, 
*রামুষ্-জীবনের আলোক আমাদের সমস্ত লুপ্তবিদ্ভার পুনরুদ্ধার 
করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করিবে 1” 
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শ্ীগুরুদাস বর্মন । 
কলিকাতা । ] 
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উপ টারিতি 
পিতামাত। ও জন্মকথ। | 


যদ! যদ! হি ধন্মস্তি গ্লানির্বতি ভারত। 
অভ্যুত্থান্মধশ্স্তি তদাত্ানং স্থজাম্যহম্‌ 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছুক্ষতাম্‌। 
ধর্ম সংস্তাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত কামার- 
পুকুর নামক গ্রামে । ভাহার কুটীরখানি গ্রামের সদর রাস্তার উপর । 
ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র বটে, কিন্ত মহাঁতেজস্বী ও ত্যাগী; দিবানিশি 
আপনার গুহদেবতা রপুবীরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। এই 
বঘুবীরের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দ্বিন খুদ্িরাীম কোন 
ঝার্ধযবশতঃ দ্ূরদেশে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে রৌদ্রে ও পথ- 
অমে কাতর হইয়া একটী বটবৃক্ষমূলে শয়ন করিলে তাহার নিদ্রাকর্ষণ 
হয়। তিনি স্বপ্র দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর ধালকবেশে তাহাকে 
আসিয়। বলিতেছেন, “আমি এইখানে অনাহারে পড়িয়া! আছি, তুমি 
আমায় গৃহে লইয়া গিয়া আমার সেবা কর।” এই স্বপ্ন দেখিবামাত্র 
তাহার নিপ্রাভঙ্গ হইল ; তিনি ভাবিলেন, “স্থানটা! একবার অন্বেষণ 
করিরা দেখি, কি ব্যাপার 1” অনেক অন্বেষণ কবিয়াও কিছুই 
দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চিন্তা করিলেন, “যদি ব্যাপারটা সত্য 
হয়, আমি পুনরায় নিদ্রিত হইলে পুনরায় ঠাকুর আমায় স্বপ্পে 'তিনি 


২ ্ীশ্রীরামকুষ্ণ-চরিত | 


লস শী টি আম্পাসসসিনণ তপন, শীত শিপ শির 


কোন্‌ স্থানে আছেন, ঠিক জানাইয়া দিবেন।” খুদিরাম এইরূপ 
চিন্তা করিয়! পুনরায় নিব্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি ষে স্থলে 
শুইয়। আছেন, তাহার সন্নিকটে ঠাকুর মাটীর ভিতর অগ্ধপ্রোথিত 
ভাবে ঘাসে আবৃত আছেন। খুদ্দিরাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়। লিপদিষ্ট স্থানে 
যাইরা যাহা দেখিলেনঃ তাহাতে তাহার হংকম্প উপস্থিত হইল । 
এক কাল-ফণী ফণা বিস্তার করিয়া একটী শালগ্রা শিলাকে ক্রোড়ে 
করিয়! রক্ষা করিতেছে! খুদ্িরাম ভীত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু 
তাহার স্বপ্নের বিষয় মনে হইল, ভাবিলেন, “ভগবান্‌ নিজে সেব। কত্তে 
বল্ছেন, তখন সাপকে ভয় কি?” তিনি হস্ত প্রপারণ করিবাম।তর 
কালফণী অন্তছিত হইল। তিনি শালগ্রাম শিলাটা উঠাইন! আত 
যত্তে বক্ষে ধারণ করিয়া দ্রুতপদে নিঙ্জ গৃহে আসিলেন এবং তাহাৰ 
নাম বাখিলেন রঘুবীর। তদবধি খুরদিরাম রবুবীরের সেবায় কায়- 
মনোবাক্যে নিযুক্ত । এত দারিদ্র্য সন্বেও তিনি আজন্ম কোন 
প্রকার বিষয়কন্্ম, ভিক্ষা বা শৃদ্রের নিকট দান পরিগ্রহ করিতেন 
না। তাহার কুটারের কিয়দ্দ'রে অতি সাযান্ত একটুকরা ধানজমি। 
সেই জমিতে তিনি “রথুবীর ববুবীর' বলিন! ধান ছড়াইয্রা দিতেন, 
এবং তাহাতেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাহার সংসারের সন্বৎ্সরের 
স্থান। উক্ত জমিতে অজন্মা কখনও হয় নাই। 

গ্রামের জমিদার লাহাদের একটী অতিথিশালা আছে। এই 
পথে গমনকালে সাধু সন্গ্যাসীর! সেই খানেই বিশ্রাম ও গ্রামে ভিক্ষা 
করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সাধু অতিথিরা কিন্তু খুদিরামের 
বাটীতে যেরূপ যত ও শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষা্দি পান, এরূপ আর কোথাও 
পান না । কাজেই এমন দিন নাই যে,ধুদিরামের বাড়ীতে ছুই একজন 
অতিপ্ি নাই! খুদিরামের পত্ৰী চন্দ্রাদেবী এই সকল অতিথির জন্য 
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রন্ধন ও ইহাদের পরিচর্য্য। স্বহন্তে করিতেন, এজন্য প্রত্যহই তাহার 
আহার করিতে অপরাহু হইয়া পড়িত। অতিধিগণের সেবা করিয়া, 
পথের ধারে দণ্ডায়মান হইয়। দরিদ্র অভুক্ত আর কেহ আছে কি না 
সংবাদ লইয়া, তৎপরে তিনি স্বয়ং ভোজনে বসিতেন। এই সকল 
বটন। আশি নব্বই বৎসর পূর্বে সংঘটিত। কিন্তু অগ্ কালমাহাক্তযে 
এক'প অতিথি ও অতুক্তের সেবা অলীক স্বপ্রবৎ মনে হয়। 
খুদিরামের ছুই পুত্র ও একটিমাত্র কন্তা | প্রথম পুত্রের নাষ 
রামকুমার, দ্বিতীয় রামেশ্বর এবং কন্ঠাটার নাম কাত্যায়নী। নিধিরাম 
ও কানাই খুদিরামের ছুই ভ্রাতা এবং বরামশীল। তাহাদের কনিষ্ঠা 
তগিনী ৷ বামশীলার স্বামী দেবেপুরনিবাসী ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায় ! 
তাহাদের একমাত্র পুত্রের শাম রামচাদ ও একটী মাত্র কন্তার নাষ 
শ্রীমতী হেমাঙ্জিনী দেবী । হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে জন্ম হয়। খুদ্রাষ 
হাহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং নিজ কন্ঠাবৎ আপনার সম্তানগণের 
সহিত পালন করেন । খুদিরামের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান মারা ষান 
এবং খুদ্িরাম দ্বিতীয়বার সরাটি মায়াপুরে বিবাহ করেন । এই 
ন্বিতীয়া পত্রী চক্দ্রাদেবীর সন্ভতানগণ প্রায় সকলেই উপযুক্ত এবং 
হেমাঙ্গিনীকে তাহারা সহোদরা তগিনীর মত তাল বাসিতেন। 
রামঠাদকেও খুদিরাম খুব তাল বাদিতেন এবং তাহাকে দেখিবার 
জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার কর্মস্থল মেদিনীপুরে যাইতেন। একবার 
অনেক দিন ধরিয়া রামটাদের কোনও সংবাদ না পাইকা সংবাদ 
লইবার জন্য মেদ্রিনীপুরে যাত্রা করেন । গন্তব্যস্থানের দিকে কয়েক 
ক্রোশ যাইন্রা একটি নবীন অ্ছিন্ন পত্রপুর্ণ বেলগাছ দেখিতে পাইয়া এ 
সুচারু বিষ্বলে শিবপৃঞ্জা করিবার প্রবল বাপন। জন্মিল। তিনি 
খক্ষণাৎ একটি নিকটস্থ বাজারে যাইয়! একটী ঝড় চুব্ড়ী ও একথান্নি 
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পাছা ক্রয় করিয়া আনিলেন, ও অন্বেষণ করিয়া একটী ুষ্করিনীতে 
সেই গামছা ও চুবড়ী ধৌত করিলেন। চুবড়ী বিন্বপত্রে পরিপূর্ণ 
তছুপরি জলসিক্ত গামছাটী আচ্ছাদন করিয়া তাহা শিরোপরি ধারণ- 
পূর্বক দ্রতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । মধ্যাক্ে গৃহে উপস্থিত 
হইয়া স্নানাস্তে পুজার বসিলেন। পুজান্তে জলযোগ করিতেছেন, এমন 
সময়ে তাহাকে বাট়ীর সক্কলে তাহার ফিরিয়া আসিবার কারণ 
জিজ্ঞাস করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, “এই সুন্দর বিন্বপত্রগুলি 
দিয়া শিবপুজা করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলাষ না, তাই ফিরিয়া 
আসিলাম । আহারাস্তে এখনই যাব ।” এই বলিয়া আহার করেিয়? 
আবার মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। তীহার এখন প্রোঁঢ়াকষ্টা। 
আজীবন ব্রাহ্মণের কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত 
অধিক বয়সেও কঠোর পরিশ্রষে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। অগ্যাপিও 
কামার পুকুরে তাহার তপংপ্রভাবের কাহিনী প্রাচীন লোকমুখে 
শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রামবাসী তাহার গুণে বড়ই বশীভূত 
ছিল ও তাহাকে এরপ শ্রদ্ধা করিত যে, তিনি ষতক্ষণ “হালদার 
পুকুরে” ্ীন করিতেন, ততক্ষণ কেহ সেই পুষ্করিণীর জলম্পর্শে সাহসী 
হইত না। আরও কথিত আছে যে, কেহ তাহার পদধুলি গ্রহণ 
করিবার জন্যও তাহার পদস্পর্শে সাহস করিত না। খুদ্দিরামের 
আকুতি লন্বা, শরীর স্থকোমল কিন্তু কুশ, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী উত্তমকাস্তি- 
বিশিষ্ট তিনি অতি মিষ্টতাবী ছিলেন, জীবনে কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য 
প্রয়োগ করেন নাই। 

একদিন খুদ্রিরাম তাহার প্রিয়তমা কন্তা বাভািনীঃ পীড়ার 
সংবাদ পাইলেন; সকলে বলে উপদেবতাগ্রস্ত। খুদিরাম. দেখিতে 
€গলেন। কন্ঠার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ: করিয়৷ গ্রস্তীরপ্বরে বলিলেন, 
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“ভূতই হও বা কোন উপদেবতাই হও, এখনি আমার কন্যাকে ছেড়ে 
দেও, আব কষ্ট দিও ন1।” তেজন্বী ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় উপদেবতা উত্তর 
করিল, “অ।মি আপনার কন্ঠাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত 
গয়ায় গিয়ে আপনি দয়া কোরে আমায় পিও দিয়ে উদ্ধার করুন|” 
এই বলিয়া সে আপনার নাম গোত্রাদি তাহাকে জানাইল। খুর্দিরম 
গয়াধামে যাইতে তত্ক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, “তুমি 
উদ্ধার হ'লে আমর! কি প্রকারে জান্তে পারিব »” ভূভ বলিল, সে 
নিকটস্থিত নিশ্ববৃক্ষে যে শাখায় বাস করে, গয়াধামে শ্রীবিষুণপদে 
তাহার পিও দিবামাত্র সেই শাখাটি ভাঙ্গিয়। পড়িবে এবং যখনি 
থুদিরান গয়াধামের জঙ্ত যাত্রা করিবেন, ভতক্ষণাৎ কাত্যায়নীকে 
ছাড়িয়া যাইবে । খুদ্রিরাষ বলিলেন, তৈনি পরদিনই থা 
করিবেন। তাহার আত্মীয়গণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, “আপনি 
যৌবনাবস্থার় পর্ব্রজে রাষেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়: আসিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু এ বয়সে আর আপনার পদত্রজে গয়াধামে বাইবার সঙ্কল্প 'করা 
উচিত নহে ।” এইকূপ নানাযুক্তিসহ আপন্তি উত্থাপন করিয়া সকলে 
তাহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সকলের কথা অগ্রাহ্থ 
করিয়া পরদিন প্রত্যুষে গয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে কাত্যায়নীও 
সুস্থ হইলেন। গয্লাধাযে উপস্থিত হইয়। খুদিরাম যেদ্রিন যে সমস 
বিষ্ণপদে পি দিলেন, কথিত আছে, এখানেও ঠিক সেই সময়ে 
পূর্বোক্ত নিন্ববৃক্ষের শাখাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল | 


পিওদান করিলে গয়াধামে তিন দিবস বাস করা বিধি । খুদিরাষ 
সেই বিধিমত গয়াধামেই আছেন) একদিন রজনী-প্রভাতসময়ে 
্বপ্র দেখিলেন, ভগবান্‌ নবযৌবনসম্পন্ন শঙখচক্রগদাপন্মধারী” হইয়| 
স্টাহার সম্বুথে উপস্থিত এবং মুদছ্ব মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, “আহি 


পপ 
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তোমার পুত্র হ/য়ে জন্মাব।” খুদিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “প্রভু, 
আমি দরিদ্র, তোমার সেবা কেমন ক'রে কর্ব ?” ভগবান্‌ উত্তর 
করিলেন, “তোমার সেজন্ চিন্তার আবশ্যক নেই ।” খুদিরাম জাগ্রত 
হইয়া অপার চিস্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তাহার আর নিদ্রা 
হইল না। ঠিক সেই দিন হৃুর্য্যোদয়ের পূর্বাহে চন্দ্রাদেবী তাহার 
স্ুপরিচিত। দুইটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাটির অনতিদূরে একটী শিবালয়ের 
নিকট দণ্ডায়মান হইয়। পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন! এমন 
সময় দেখিলেন, শিবালয়ের দক হইতে একটী জ্ঞ্যোতি বায়ুতে 
পরিণত হইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত তীতা। 
হইয়! তাহার সঙ্গিনীঘ্বয়কে সকল কথা জানাইলেন। এই ছুই সঙ্গিলীর 
ষধ্যে একজনের নাম ধনী কামারণী, ইনি চন্দ্রাদেবীর কথা বিশ্বাস 
করিলেন ; অপর জ্্রীলৌকটী ভাবিলেন, বোধ হয় চন্দ্রাদবীকে ভূতে 
পাইয়াছে। গয়াধাম হইতে খুদ্িবাম বাড়ী আসিলে চন্দ্রাদেবী ব্যস্ত 
হইয়া তাহাকে এই কথ জানাইলেন, এবং খুদিরামও সমস্ত রৃহস্ত 
বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রাদেবীকে নিজ স্বপ্রের কথা জানাইয়া৷ কহিলেন, 
“দেখ, এ কথা থুব গোপন রেখো, কোন মতে প্রকাশ কোরো না এবং 
কোন ঘটনায় ভীত হয়ো না1” অবতারগণের জন্মসন্বন্ধে এইরূপ 
অপূর্ব কিন্বদস্তি সকল ধন্মেই আছে। শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্ম সম্থন্ধে 
পূর্বোক্ত কিদ্বদস্তি আমরা কামারপুকুর গ্রামে অবস্থানকালে চট্ো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশীদিগের মুখে শুনিয়াছি। দিন দিন চন্দ্রা 
দেবীর গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে ল্রাগিল এবং তিনি অপরূপ- 
রূপলাবণ্যসম্পন্র হইতে লাগিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্য 
অনেকে ভাবিলেন, “এব এত বয়সে গর্ভ, তাতে এত রূপ, হয়ত 
ষাগী এইবারে মর্বে।” এই সময়ে তিনি অনেকপ্রকার অদ্ভূত 
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ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি কখন নানা দেবদেবীর দর্শন 
পান, কখন দেখেন, গোপাল নৃপুর পায় দিয়া তাহার চতুর্দিকে নৃত্য 
করিতেছেন । একদিন তিনি আপন কক্ষে শয়ন করিয়! আছেন, এমন 
সময় তাহার কর্ণে সুমধুর নৃপুরধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত 
হইয়৷ ঘরের চারিদিক অন্বেষণ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; 
তত্পরে দ্বার যুক্ত করিয়া দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই, অথচ সেই 
নৃপুরধবনি, যেন কেহ নূপুর পরিয়া কাহার অতি নিকটে নৃত্য 
করিতেছে! কাহাকেও দ্রেখিতে না পাইয়া চক্দ্রাদেবী তাহার স্বামীকে 
সমন্ত কথা জানাইলেন। খুদিরাম তাহাকে বলিলেন, “দেখ, এই 
সকল্‌ এবং আরও অনেক ঘটনা হবে আমি জানি, এতেই আরও বোধ 
হয় আমাদের আশা পুর্ণ হবে । ভুমি ভয় পেয়ো না, ভয়ের কোনও 
কারণ নাই ।” খুদিরাম সব্ধদ] তাঁহাকে এই প্রকার বুঝাইতেন এবং 
এই বিষয় কাহারও সহিত চচ্চ। করিতে নিষেধ করিতেন । স্ত্রীস্বভাব- 
বশতঃ চন্দ্রাদেবী তথাপি তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে স্বামীর নিষেধ সত্বেও 
এই সকল বিবয়ে গল্প করিতে ছাড়িতেন ন!। 

এইন্ধপে দশমাস অতীত হইলে ১৮৩৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি 
বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে চন্দ্রাদেবী স্বামীকে জানাইলেন 
ঘেঃ তাহার প্রসববেদন। উপস্থিত । খুদ্িরাম বলিলেন, “সে কি কথা! 
তুমি আগে রথুবীরের তোগ রাধ, তার সেবা হোক তবে, এখন 
কেমন ক'রে প্রসব হবে?” স্বামীর কথ। শিরোধার্য করিয়া চক্্রাদেবী 
রঘুবীরের তোগ বাধিলেন, তাহার সেবান্তে এবং সকলের আহারান্তে 
বেল; সাড়ে চাবিটার সময় শ্রীশ্রীভগবান্‌ বামকঞ্চদেবের শুভ জন্ম হইল। 
খুদিরাষের আর আনন্দের সীমা রহিল না। “নামাদের কি সৌভাগ্া, 
আজ গদাধর স্বয়ং আমাদের সম্তানরপে এসেছেন!” এই কথা ধনে 
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করিয়। আনন্দ করিতে লাগিলেন । এদিকে চন্দ্রাদেবী পুল্র সম্তাঁন 
প্রসব করিয়াছেন, মরেন নাই শুনিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীলৌোকগণ উপস্থিত 
হইলেন এবং সুতিকাগারে উকি মারিয়। নবজাত গদাইএর মুখচক্্র 
দেখিয়া যাইতে লাগিলেন? আর পরস্পর বলিতে লাগিলেন, “যেন 
ছয়মাপের ছেলে, কি বলিষ্ঠ, কি রূপ. সগ্োজাত ছেলে ত আমরা! 
এমন কথন দেখিনি ! আহা, চৌক ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়. না, মনে 
হয় রাত দিন দেখি!” ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত ধনী কামারণী আসিয়া 
জুটিয়াছে। সে প্রতি ও প্রস্থতের সেবায় স্বেচ্ছায় নিযুক্তা। ক্রমে 
নিকটবর্তী গ্রামের জ্ীলোকেরাও চক্দ্রাদেবীর সন্তান হইয়াছে দেখিবার 
জন্য এবং চন্দ্রাদ্বো বাচিয়া আছেন কি না, জানিবার জন্ত আস্ত 
লাগিলেন। 

বঠীপূজাতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর 
করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাহারা গৃহকাধ্যগুলি তত্পর 
'সান্িয় লইয়। গদাইকে কোলে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপিতেন 
এবং গদ্দাইও সকলের কোলে যাইতেন। যিনি একবার সেই সুন্দর 
শিশুটীকে কোলে করেন, তাহার আর ঠাহাকে অপরের কোলে দিতে 
ইচ্ছ! হয় না। 


প্রতিদিন বৈকালে প্রতিবাসিনা রমণীগণ রামক্ককককে দেখিতে 


ব্সীসিতেন এবং বলিতেন, “কি আশ্চর্য্য ! একে রোজ, রো দেখিতে 
ইচ্ছা হয়।” দশকর্ধান্বিত রাষকুম।র স্বস্তয়ন কার্ধ্য করিতেন, ইহাতে 





স্রীজীরামকঞ্+-চরিত | ৯ 


২:2৭ ৯ 


কার্য্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । রামকুমার রোগীকে 
দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিতেন, দে বাচিবে কি না, এবং যদি 
বাচিবার লক্ষণ দেখিতেনু, তবেই তাহার স্বস্তায়নে প্রন্ৃন্ত হইতেন। 
রামচাদ তাহার ম।তুল মহাশয়কে প্রতিমাসে পনের টাক! করিয়া 
দাহাষ্য করিতেন এবং নবঙ্জাত শিশুর জন্ত একটী দুগ্ধবতী গাভী 
দরাছিলেন। স্থৃতরাং খুদিরামের সংপারে আর কোনও অভাব 
ছিল না। | 

খুদ্িরামের নিশ্চিত ধারণ। যে, তাহার নবজাত পুক্রটী স্বরং 
ভগবান; এবং ৬ গয়ীধামে শ্রীগদাধরের স্বপ্ন স্মরণ করিনা শিশুকে 
গদ্দাধর ব! গদাইচঠাদ বলির। ডাকিতেন। গদাই ভূমিষ্ঠ হইবার পর 
নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে লাগিল। চত্দ্রাদদেবী সময়ে 
সময়ে এ সকল ব্য'পার বুঝিতে না পারিয়া! ভাবিতেন, উহা তোৌতিক 
বাপার; এবং নবজাত পুত্রের পাছে অকল্যাণ হব, এজন্য রোজ 
ডাকাইয়৷ তত্প্রতিকারে ব্যস্ত হইতেন । 

রামকুঞ্জ দিন দিন শশিকলার নার বাড়িতে লাগিলেন। ছয়মাসে 
পড়িলে তাহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণেরু দিন স্থির হইয়া গেল। গ্রামস্থ 
প্রবীণ লোকেরা চট্টোপাধ্যায় মহাশঘ়কে এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রামের 
লোকদ্দিগকে সমারোহ করিয়! ভোজনাদি করাইতে স্মছুরোধ করিলেন! 
খু্িরাম প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্ত প্রতিবেশীর! 
বিশেষ অনুরোধ করায় সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গতিপন্ন তাগিনেয় রাশ- 
চাদের সাহায্যে স্বগ্রামস্থ অনেকগুলি লোক, আপনার যাবতীয় আত্ায়- 
গণ এবং নিকটবত্তী ছুই চাবিথানি গ্রামের প্ররিচিত ব্রাঙ্মদগণকে 
আমন্ত্রণ করিয়া পরিতোবপুর্বক, ভোজন করান। পরম দাশ 
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সিসি তি লা ছি বা ছি পা পিসি পা পি০৯ এলি 


খুদিরাম এই সঙ্গে অনেকগুলি কা্লালিকেও বিন যত্বের রর সহিত 
ভোজন করাইয়াছিলেন। বালকের নাম রাখা হইল রামকঞ্চ, কিন্ত 
খুদিরাম পুত্রকে পূর্বদৃষ্ট স্বপ্রের কথা শ্মরণ করিয়া গদাধর বা গদাই 
বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন ,কীজেই অন্তান্ত সকলেও বালককে 
এ নামেই ডাকিতে লাগিলেন । 

এইক্ূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে এক দিবস চল্দ্রাদেবী 
নিদ্রিত গদাইটাদকে মশারির মধ্যে বিছানায় শয়ন করাইয়া শ্গানে 
গমন করেন। স্নানাস্তে আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখেন, তাহার 
পুত্র নাই, তাহার স্থানে পাচ সাত বৎসরের এক বালক শয়ন করিকা 
আছে। চক্দ্রীদেবী ভয়ে অধার হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বামীকে 
ডাকিয়! বলিলেন, “ছেলেকে ভূতে পেয়েছে, ওঝা] এনে দেখাও ।” খুদি- 
রাম কিন্তু পূর্ববৎ বিচলিত না হইয়া কহিলেন, “চুপ কর, গোল, 
কর নী; আমি জানতে পেরেছি, ইনি সাধারণ ছেলে নন। তুমি 
ভেবে না। খরে রঘুবীর আছেন, তিনি রক্ষে করুবেন।” 

ক্রমে দিন, মাস, বৎসর অতীত হইতে লাগিল। ধনী কামা- 
বরণী প্রায় সর্কদাই চন্দ্রাদ্দেবীর নিকটে থাকিয়া বালককে সাক্ষাৎ 
গোপাল জ্ঞানে তাহার পরিচর্যায় নিযুক্তা থাকিত। এইরূপে গদাই 
দিনদিন বড় হইতে লাগিলেন; তাহার রঙচী গৌর, গঠন অতি 
কোমল কিন্তু কুশ, যুখে সর্বদাই আনন্দমাখা, আর মাথায় বালিকা- 
দের ন্যায় দীর্ঘ কেশ। যে একবার দেখে, সেই ভালবাসে ; গ্রামের 
ছেলের] সকলে গদাইকে ভাল বাসে, ও তাহার সঙ্গে খেলায় পরমানন্দ' 
পায়। গ্রামের বরমণীগণ গদাইটাদকে স্হন্তে খাওয়াইতে ভালবাসেন, 
অনেকে বাটীতে নূতন কোন খাস্চ ভ্রব্য প্রস্তত হইলে গদাইকে না 
খাওয়াইয়। আপনার! তাহা গুহণ করিতে পারেন না এবং আপন 
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সম্তনদেরও দিতে পারেন না। ধাহাদের বাটা একটু দূরে, তাহার! 
দিনান্তে একবারও আসিয়া গদ্দাইকে কিছু খাওয়ান জীবনের একটী 
অত্যাবশ্যক কার্য জ্ঞান করিতেন । গদাইও ক্রমে নিজ পল্লীতে, 
পরে সমগ্র গ্রামের লোকের বাটী যাইয়া সকলের স্ঙ্গে নানাপ্রকার 
ক্রীড়া, গান ও গল্প করিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
পল্লীগ্রামে বালকেবরা দল বাধিয়া কেহ আপন বস্ত্রপ্রান্তে, কেহ ব! 
এক্টী ছোট পামিতে যুড়ি খাইতে খাইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও খেলা 
করিয়া বেড়ায় । গদাইও সেইরূপ মুড়ি থাইতে খাইতে গ্রামপ্রাস্তে 
মাঠে যাইয়া সমবয়ক্কদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার লীলা করিতেন । 
কখন কখন গদাই বাটীতে কাহাকেও কিছুই না বলিয়াই সমবয়স্ক- 
দের সহিত চলিয়া যাইতেন ং তীহার মাতা চতুপ্দিকে খু'জিয়া বেড়াই- 
তেন। কখন বা গদাই যাঠে যাইয়া রাখাল বালকদের সহিত গোষ্ঠ- 
লালা করিতেন ; তাহাদের শ্রীদাম স্ুদাম সাজাইয়া এবং আপনি, 
কুষ্ক সাজিয়। গোচারণ করিতেন । কোমল তৃণ তুলিয়া ধেনুগণকে 
ধাওয়াইতেন ; এবং মিঠাই মুড়কি ক্রয় করিয়া রাখাল বালকদিগের' 
সহিত একত্রে তোঁজন করিতেন। একদিন এরূপে মুড়ির ধামিটি- 
লইয়া হাঠের আলিপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একানি 
নবীন মেঘের উদয় হইল ও তাহার ক্রোড়ে বক উড়িতে লাগিল। 
গদাহ সেই নবজলধরের নিবিড় কুন্ুকান্তি ও তাহার ক্রোড়ে বক 
অবলোকন করিতে করিতে নিম্পন্ধ ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান-- 
হস্তস্িত প্ামির মুড়িগুলিও ভূতভলে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ এই 
তাবে থাকিয়া পুনরায় বাহাজ্ঞন আসিলে তাহাকে বাড়ীতে লইয়। 
আসা হয়। তখন তীহার বয়স ৬1৭ বৎসর যাত্র। ইহাই গদাইয়ের' 
জীবনে ভাবসমাপধির প্রথম বিকাশ | যেখ'নে যাত্রা বা রামায়ণ গান 
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হয়, গদ্বাই টা নেই স্থলে উপস্থিত হইয়া আগ্োপান্ত শবণ 
করেন, এবং একবার যাহা শ্রবণ করেন, জীবনে আর তাহা বিস্মৃত 
হন না। এইজন্য কুষ্ণলীলার ও রামায়ণের পালাগুলি তাহার সম্পূর্ণ 
কথস্থ; মাঠে বালকদিগকে লইয়া] গদাই সেই সকল গান ও 
যাত্রীর পুনরভিনয় করেন। গ্রামের কেহ কেহ অস্তরাল হইতে 
বালকদিগের এইরূপ ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত 
হইতেন। 


প্রতিব্সর গ্রামের জমিদার লাহাদের ধর্শশালায় অনেক সাধু- 
সন্ন্যাসীর সমাগম হইত | এই সময়ে গদাই প্রায়ই বাটীতে আহার 
করিতেন না; অতিথিশালায় উপস্থিত হইয্বা সাধুসন্নযাসীদের ধশ্মচচ্চা 
শ্রবণ ও সেবা করিতেন ; এবং তাহারা গদাইয়ের প্রতি আকুষ্ 
হইয়া অতি যত্ব সহকারে তাহাকে আপনাদের ভিক্ষান্ন তোজন করা- 
ইয়া অঙ্গে তিলকবিভূত্যাদদি লেপন করিয়া দ্রিতেন। একদিন 
গদাই আপনার নূতন পরিধেয় বন্ত্রধানি খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্প্যাসী- 
দের স্ঠানর কৌপীন করিয়া পবিয়! মাতৃসন্লিধানে উপস্থিত হইয়! 
বলিলেন, “মা আমি কেমন সাধু হইয়াছি দেখ।” নূতন কাপড়খানি 
নষ্ট করিয়াছে দেখিয়া সকলের তিরস্কার করিবার ইচ্ছা হইলেও 
বালকের আনন্দ ও সাধুর বেশে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছে দেখিয়া 
সকলে মোহিত হইয়! হাসিতে লাগিলেন । 

কামারপুকুর হইতে অর্ধক্রোশ উত্তরে ভূরশোভা বা ভূরস্থুবা নামে 
এক গ্রাম আছে। তথায় মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক- 
জন বিখ্যাত দ্বাতা ও তক্ত ছিলেন। তীহার সহোদর বাঁমজয় খুদি- 
খামের পরমধন্ধু ছিলেন ৷ ইহার প্রচুরসঙ্গতিশালী জমিদার এবং 
সেই নিমিত্ত সকলে মাণিকচন্দ্রকে মাণিকরাজা বলিত। খুদিরাষ 
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প্রায়ই গদাইকে লইয়া তাহাদের বাটীতে যাইতেন। গদাইকে, 
হারা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি, খুর্দিরামের আগমন, 
অপেক্ষ1! না করিয়া স্ত্রীলোক পাঠাইয়া কখন কখন গদাইকে আনা- 
ঈতেন এবং বহুবিধ মিষ্টানাদি প্রস্তত করিয়া খাওগাইতেন। এক 
দিন এইরূপ তোজনাদি করাইয়া কিছু গহন। পরাইয়' দ্েন। রীযজয় 
খুদ্ররামকে বলিতেন, “সখা, তোথার পুত্রটি সামান্য নয় । ইহাকে 
আমার দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয়।” 

গ্রামের রমণীগণ দল বাঁধিরা যখন দেবীদর্শনমানসে অল্পদূরবর্তী 
গ্রামে যাইতেন, তখন গদাইকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একদ্দিবস 
নীহারা এ্ররূপে নিকটবর্তী আন্থুড়গ্রামে বিশালাক্ষী দর্শনে যান্‌। 
লাহাবের গৃহিণী গঙ্গাবিষুণ লাহার মাতাও ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। 
গঙ্গাবিষ্ণর মাতা গদাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং মৃধ্যে মধ্যে 
বলিতেন, “গদাই, তোমাকে এক এক বার দেবতা ব'লে মনে হয়। 
ভোমাকে না দেখলে থাকৃতে পারিনি, কেন বল দেখি?” গদাই 
হাসিয়া বলিতেন, “তুমি আমাকে তালবাস, তাই আমাকে দেবতা]. 
জ্ঞান হয়।” এই বলিয়! হাসিয়! চলিয়া যাইতেন । 

পঞ্চমবর্ষ বয়ংক্রমের সময় খুদিরাম গদীইকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিজ্, 
পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন । গদাই কিন্তু প্রত্যহ নিয়মমত পাঠ- 
শালায় যাইতেন না। সমবয়স্কদের লইয়া পুর্বে যেরূপ কৃষ্চলীলা, 
বাত্রা, গান, এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, পাঠশালায় 
নিষুক্ত হইয়াও সেইভাবে মধ্যে ষধ্যে খেল! করিতেন। গুরুমহাশর় 
অন্যান্য বালকদিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে মনোযোগ করাইতেন, 
পদাইয়ের অন্ুপস্থিতি-সময়ে তাহার জন্যও সেইরূপ প্রতীকারের 
ব্যবস্থা করিবেন, মনে করিতেন ; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত, 


১৪ ীত্ীরামকৃষণ চরিত | 


সর্প সপাশি তিস্তা ক পা শিলা 


এবং গুরুমহাশয়ের স্থখীন হইলে সাহার সে প্রতিজা বিশ্বৃত হইতেন ূ 
তিনি গদাইকে অতীব ভালবাসিতেন । লোকমুখে এবং তাহার 
অন্যান্থ ছাত্রগণের নিকট গদ্াইয়ের যাত্রা, গান, কৃষ্চলীলা এবং 
তাহার নিজের পড়াইবার নকল করার পট্তা শুনিয়া, একদিন গদাই 
বিগ্ভালয়ে আপিলে, তিনি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গদাই, তুমি 
নাকি আমার পড়াবার বেশ নকল কত্তে পার?” গদাই কহিলেন, 
“পারি ।” গুরুমহাশয় বলিলেন, “আচ্ছা! একবার কর দেখি ।” অনুমতি 
মাত্রে গদাই আপনাদের সঙ্গীদের যাহার যাহা করিতে হইবে, তাহা 
বলিয়। দির! আপনি গুরুমহাশয়ের পালা আরন্ত করিম দিলেন। 

অন্যান্ত ছাত্রগণ প্রথমে ভাবিয়াছিল, গদাই অন্তরালে গুরু- 
মহাশয়ের নকল করেন বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের সমক্ষে পারিবেন 
না। কিন্তু গদাই অকুতোতয়ে নকল আরন্ত করিয়া দিলে তাহার 
সঙ্গিগণ গুকুমহাশয়ের কোন-ভাবাস্তর ন! দেখিয়। গদাইয়ের ইঙ্গিতমত 
কার্ধ্য করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় ও অপর বাঁলকেরা এই 
অনুপম নকল দেখিয়। হাসিয়। অস্থির | পরে গুরুমহাশয় বলিলেন, 
“গদ্ধাই। এই বারে একটা যাত্রা হোগ.।” তৎক্ষণাৎ গক্ষাইঠাদ সঙ্গি- 
গণকে লইয়া যাত্রা যুড়িয়া দ্রিলেন। গুরুমহাশয় গদাইয়ের স্ুক, 
বিশুদ্ধ ভাব ও বাণীমাধুর্যে বিমোহিত হইলেন ! গুরুমহাশয় ত্র 
করিয়াও গদাইকে হিসাব নিকাশ অঙ্ক শিখাইতে পারেন নাই ; 
অঙ্কাদি কাঁদতে দিলে গর্দাই অনেক সময়ে দেবদেবীর নাম 
বিখিতেন। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়৷ কেন লেখাপড়ায় অলসের ন্যায় 
মন দেন ন! দ্রিজ্ঞাস! করিলে পদাই বলিতেন, “বিদ্তা শিখে ত শ্রাদ্ধ 
করাতে হবে, আর চাল কলা বেঁধে আন্তে হবে। আমার জযন 
বিস্ভাম্ কাজ 'নেই। সেই অন্ন থেতে হবে ।” 
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লাহারা গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, সকল প্রকার ক্রিয়'কলাপে 
সমারোহ করেন। একবার তাহাদের বাঁটাতে কোন শ্রান্ধোপলক্ষে 
নানাস্থানের টোল ও চতুষ্পাঈ হইতে ব্রাঙ্ধণপাগুতগণকে আমন্ত্রণ 
করেন। প্িতগণ সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তুমুল পান্ত্রসংগ্রাম 
উপস্থিত করিলেন। সেই সংগ্রা-কোলাহলে বহুলোক আরুষ্ু 
হইলে, গদাইও তাহার সমভিব্যাহারে বালকর্ন্দ লইঘা ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন। পগ্ডিতগণ কোনর্প মীমাংসার উপনাত হইতে 
পারিতেছেন না দেখিয়া গদাই কোন প্রকারে সংগ্রামের মধ্যস্থলে 
উপস্থিত হইয়া সুমধুর কণে সামান্য দুই একটী কথা ব্রাঙ্গণগণকে 
বলিলেন! প্রজ্ষলিত হুতাশন অকম্মাৎ নিবিষ্া গেলে যেরপ হয়, 
কঠিন শাত্রীয় প্রশ্নের স্বল্লাঞ্ষরে সবল মীমাংসা শুনিয়া সেইরূপ পণ্ডিত- 
গণ দ্বন্দে নিরস্ত হইয়! গদাইয়ের শ্রাযুখপানে বিদ্বয়বিষ্ষারিত ন্যনে 
চাহিয়া রহিলেন। এদাইয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য, সুমণুর হাস্ত ও 
আলুলায়িত-কেশজাল-মধ্যগত শ্রিগ্ধমূত্তি অবলোকন করিয়া অনেকের 
মনে যানবপ্রকতিসিদ্ধ সারল্য পুনরুদয় হইলে? তীহারা সেই অপূর্ব 
বালককে আরও কতকগুলি দুর্বোধ্য শান্ত্রকূটের মীযাংসা জিজ্ঞাস! 
করিলেন । গনাইও সামান্ত ছুই চারিটি কথায় সকল প্রপ্রের মীযাংস। 
করিনা দ্রলেন। পঞণ্ডিতগণ তচ্ছবণে বিশ্মিত হইয়া তাহার পরিচয় 
গ্রহণ করিয়া আনন্দে কোল দান করিলেন ও আশীব্বা্দ করিতে 
লাগিলেন । 

গদাই এখন নয় দশ বৎসরের ছেলে, সর্ধবাই সমবয়স্ক বালকগণ 
স্মভিব্যাহারে এখানে সেখানে নান'রূপ ক্রড়ার নিযুকু। ক্রীড়া" 
গুলি কিন্ত সাধারণ ছেলেদের হত নহে । সৃত্তিক! লইয়া কখন শিবঃ 
শিববাহন বৃষ, ত্রিশ্ল, শিক্গা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া বিজয়া, 


১৬. শ্রীশ্রীরামক্ক্জ চরিত । 
দুর্গা, কৃ গুভূতি গড়েন। এ সকলমৃত্তির গঠন এত নির্দোষ এবং 
সৌন্দর্য্যপৃণ হইত যে, অল্প দিনেই তাহার এ অদ্ভুত ক্ষমতার, কথ! 
গ্রামের সর্বত্র রটিল এবং গ্রামে যাহার বাটীতেই পুজার জন্ প্রতিমা 
প্রস্তুত হইত, তিনিই গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা নির্দোষ 
হইয়াছে কিনা, মত লইতে লাগিজেন। দোষযুক্ত হইলে অনেক 
সময়ে গদাঁই ম্বহস্তে এ সকল প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া 
দিতেন। 

খুদিরাম প্রতিদিন প্রত্যুষে স্ানাস্তে সাজি হস্তে রঘুবীর এবং 
রামেশ্বর হইতে আনীত রামেশ্বর নামক বাণলিঙ্গের পুজার জন্ট পুষ্প 
চয়ন করিতেন। একদিন মালার উপযুক্ত অতি সুন্দর পুষ্প সকল 
চয়ন করিয়া মালা! গাথিয়া বঘুবীরকে দ্রিবার বাসনা হইলে, তিনি 
অতি যত্বে সেই ফুলের একটি সুন্দর মালা গাথিয়া রঘুবীরের পুজায় 
বসিলেন। খুদ্িরাম অতি তক্তিভাবে পুজী করিতেন এবং ধ্যান 
কব্িবারসময় নিস্পন্দ ও বাহশন্ত হইয়া অবিরল আনন্দাঞ্র বর্ষণ 
করিতেন। সেই দিন পুজায় বসিবামাত্র গভীর ধ্যাননিমগ্ন হইলেন 3. 
এদিকে গদাধর কোথা হইতে আসিয়া রঘুবীরের জন্য প্রস্তুত মালাটি 
আপন গলদেশে ধারণ, নৈবেদ্য ভক্ষণ) এবং রঘুবীর হঞ্ডে গ্রহণ 
করিয়! উপবিষ্ট হইলেন ! তখনও খুদিরামের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। 
অবশেষে গদাই পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লীগিলেন) “ওগোঁ)- 
দেখ না) মালা পরে কেমন সেজেছি দেখ না,” এইরূপ বারন্বার' 
বলিলে খুদিবাম চক্ষু চাহিয়, গদাই এ ভাবে পুজার দ্রব্জাত আত্মসাৎ, 
করিয়াছেন দেখিয়াও কিছুই রলিলেন না। তখন. তাহার মনে কি: 
ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিবকে? অপরে কিন্ত পদে গঞ্ছে 
গদ্দাইকফে তিবস্কার করিতে ছাড়িত ন।। 


শী্ীরামকৃষচরিত [ ১৭ 
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উপনয়নের সময় উপস্থিত, বাটার সকলে নানাবিধ আয়োজন 
করিতেছেন। ধনী কামারণী গদাইয়েব ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে 
কায়মনোবাক্যে তাহার সেবা করিয়া আসিতেছে । গাহার নিতাস্ত 
বাদনা _গদাইয়েত্র ভিক্ষামীতা1 হয়, এবং উপযুক্ত সময় উপাস্থত 
ভাবিয়া একদিন গদাঁইকে অন্তরালে লইয়া আপনার মনোভিলাধ 
ব্যক্ত করিলে ভক্তবংসল গদ্াই তৎক্ষণাৎ ধনীকে তিক্ষামাতা কারতে 
প্রতিশ্রত হইলেন। উপন্য়নের দিন গদাই সকলকে জানাইলেন 
যে. তিনি ধনীকে ভিক্ষামাত। করিতে প্রতিএ্রত, অতএব ধনী অগ্রে 
তক্ষা না দিলে অন্য কাহারও কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। 
সকলে গুনিযা অবাক্‌। শুদেরদ্ান বংশের কেহ কথন গ্রহণ করে.. 
নাই। আজ শুদ্রাণী ভিক্ষামাতা কি প্রকারে হইবে? রামকুমার 
ছোট ভাইটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি গদাইকে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, “শুদ্রের মেয়েকি কারো ভিক্ষে মা হয়? 
1 শেষ, আমাদের বংশে কারো কখন হয় নি। ওরকম কথা বোল্‌্তে 
নেই ।” গদাই কোন কথাই শুনিলেন না, বলিলেন, “& ধনীই 
আমার তিক্ষে মা হবে|” ক্রমে খুদিরামের জমীদার প্রতিবেশী লা 
বাসুদের কাণে ই কথা উঠিল। তাহারা চট্টোপাব্যার মহাশয়দের 
বাটীতে আসিয়া গদ্রাইয়ের ভিক্ষামীতা হইবার জন্য ধনীর কাতব্ুতা 
»বং গদাইয়েরও এ বিষয়ে একান্ত জেদ দেখিয়া সকলকে স্ধাইলেন; 
৩ধন কাঞ্জেই সকলে গদাইয়ের ইচ্ছামত কার্য কছি-ত সম্মত 
হইলেন এবং ধনীকে গদাইয়ের ভিক্ষাঘাতা হইতে সম্মতি 1দ:দন। 

শ্রীনিবাস নামে একজন ভক্তিমান্‌ শাখথারি একখান সামান্ত 
লেকান করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করিত। শদাইকে দে অত্যন্ত 
ভাল -বাসিত ও ভক্তি করিত এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন লইয়৷ গাহাকে 
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স্বহস্তে ভোজন করাইত । এক দিবস সে আপনার মনে দোকানে 
বসিয়া! এক ছড়া ফুলের মাল! গাথিতেছে, এমন সময় গাই আসিয়। 
ভপস্থিত। চিন্ু সাদরে তাহাকে নিকট বসাইল। তাড়াতাড়ি মাল৷ 
গাথিয়া এ মাল! ও কিছু মিষ্টাব্র কাপড়ে ঢাকিয়া এক হস্তে লইল ও 
অপর হস্তে গদাইয়ের হস্ত ধারণ করিয়। মাঠের দ্রিকে চলিতে লাগিল । 
কিয়দ্দর যাইয়া এক নিভৃত স্থানে একটি বৃক্ষমূলে গদাইকে দীড় 
করাইয়। প্রেমকম্পিতহস্তে তাহার গলায় মাল। পরাইয়। দিল ; তংপবে 
গদাইকে মিষ্টান্ন গুলি একে একে খাওয়াইতে খাওয়াইতে দরবিগলিত- 
নয়নে ও কুদ্ধক্ে বলিতে লাগিল, “গদাই, আমি বুড় হয়েছি, বেনী 
দিন বাঁচব না। তুমি এবারে যে কত লীলাখেল! কর্‌ৰে, তা দেখতেও 
পাঁক না। সে যাহা হোক গদাই, আমার তায় ক্ষোত নেইঃ 
আমায় কপা কর, আমার জন্ম সার্থক হোক্‌।% কামারপুকুর ভ্রমণকালে 
তত্রত্য কয়েকজন প্রাচীন ব্যক্তির মুখে রামকষ্দেবের সন্ন্যাসী শিদ্কের। 
শ্রীনিবাসের এইরূপে সর্বাগ্রে শ্রীরামকুষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিভে 
পারার কথা শ্রবণ করিয়ীছিলেন। পরম্হংসদেব বলিতেন, “চিন্ুর 
বধরামের ভাব ছিল ।” ৃ 

থুদিরাম তাহার তাগিনেয় বাম্টাদকে আপনার পুত্রের শ্তায 
পালন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে কথিত.হইরাছে যে, তিনি সময়ে সময়ে 
ভাগিনেয়কে দেখিতে যাইতেন। গদাইয়ের একাদশ বৎসর বয়সের সমগ্র 
খুদিরামের গ্রহণী রোগের সুত্রপাত হয়। কখন কোন রোগ ভোগ 
করেন নাই, এজন্য গ্রহণী রোগের প্রথম হ্যত্রপাতে তিনি ভীত হন. 
নাই বা প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেন নাই এবং ফেই অবস্থাতেই 
একদিন সেলামপুরে রামটাদের বাড়ী উপস্থিত. হয়েন? সেখানে 
বেগের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; রামটাদ, সাধ্যমত চিকিৎস্যক্কি 


প্রীপ্রীরামকৃষ্ণচরিত | ১৯ 


০ পন স্লিপ সিটির শপ িশাপাসিপিপসিপলিসসি পািকািসাতিস পিসি 


করাইতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না? 
বিক্রয় দশমীর দিবস খুদিরাম মুযধূপ্রার়। শয়ন করিয়া আছেন, 
এমন সময় বরামাদ আসিয়। তাহার আসন্ন মৃত্যু বৃঝিয্না বলিলেন, 
“মাতুল মশাই, আপনি যে সদাই রঘুবীর রথুবীর ব'লে থাকেন, 
এমন সময়ে চুপ ক'রে শুয়ে আছেন কেন?” খুদিরাম বলিলেন, 
“কেও? রামচাদ এলে £” রামচাদ বলিলেন? “আজ্ঞে হ11” খুরিরাম 
“তবে দেখ, আমাকে বসিয়ে দেও” এই কথা বলিয়া উঠিয়া বসিলেন 
এবং তিনবার “রথুবীর রঘুবীর রঘুবীর” বলিয়া স্থির হইয়া রহি- 
লেন, রামটাদ ও তাহার তগ্মী উভয়ে মাতুলের চরণে মস্তক 
রাখিন “আমার মাতুলের হৃদয়ে রাম ছিলেন, সেই রাম কোথায় 
গেলেন” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে হরিসংকীর্তন 
করিয়া মহাসমারোহে নদীকুলে খুদ্িরামের শবদেহের অগ্নিসংস্কার কর! 
হইল। মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠপুভ্র রামকুমার ব্যতীত আর কোন সন্তান 
খুদিবামের নিকটে ছিলেন না। 

গদাধর বাল্যাবস্থায় প্রায় সকল লোকের অন্দরে যাইতেন এবং 
মহিলাগণ যেখানে গুহকর্ম্ে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেইথানে তাহাদের 
যধাস্থলে বসিয়া! নান। গল্প, ঈশ্বরীয কথা ও গান করিতেন । রূমণী- 
গনও তাহাকে গান গাহিয়। শুনাইতে কোন প্রকার সক্কোচ বোধ করি- 
তেন না। তাহাদের কারধ্যকালে গদাই আদিলে মনে হইত,যেন কার্ষের 
অমলাঘব হইল । অগ্যাপিও সেই সকল রমণীগণের মধ্যে ধীহার। 
জীবিত আছেন, তাহারা বলেন যে, সে সময় কি আনন্দেই গিরাছে, 
তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। এক দিন গদাইয়ের দর্শন না 
পাইলে সকলেই অতিশয় কাতন্ন হইতেন। মনে হইত, “তার বুঝি বা 
অন্ধ কযেছে, তাই আসেনি ;” এবং বতক্ষণ না কেহ যাইয়া তাহাক 
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সংবাদ লইয়া! আসিত, ততক্ষণ তাহার! সুস্থির হইতে পারিতেন না। 
পদাইয়ের অদর্শনে তাহারা কেবল গদাইকেই চিন্তা করিতেন। 
গদাই মধ্যে মধ্যে স্বয়ং স্ত্রীবেশ পরিধানপূর্ববক তীহাদেরই হাব ভাব 
নকল করিয়া তাহাদের আনন্দ বিধান করিতেন। তাহার সেই 
স্ত্রীবেশ, চাল চলন, কথাবার্তী,হাবভাব অবিকল স্ত্রীলোকের মত হইত, 
এমন কি, পুর্ব হইতে জানা না থাকিলে কেহই তাহাকে চিনিতে 
গাঁরিতেন না। 

রামকৃষ্টের যখন তের চৌদ্দ বৎসর বয়ওক্রম, তখন শ্রীনিবাস 
শাখারি, গয়াবিষুণ ধর্মদাীস লাহা ইত্যাদি কয়েকজনে একটি যাত্রার 
্ল করেন। সীতানাথ পাইনের বাটাতে একদিন সেই যাত্রা 
হুইয়াছিল। উক্ত দিনে যাত্রারস্ত হইবার পর দলের ভিতর যিনি শিব 
সাজিতেন, তাহার হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা! বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইলে গয়াবিষু রামকম্জকে শিব সাজাইবার ভার লইলেন। রামকৃষ্ণ, 
গয়াবিষুণর প্রস্তাবে সম্মত হইয়। অন্ধেক যাত্রা হইবার পর শিব সাজিয়া 
গসবরে দেখা.দ্রিলেন । শিব-ভাবে গদ্দাইয়ের ধীর গম্ভীর চলন, আরক্ত 
ঢুলু ঢুবু নয়ন ও যেন বাহজ্ঞানশৃন্ত দৃষ্টি দেখিয়া সকলের ভ্রয জন্মিল-_ 
সকলে বলিতে লাগিল_-“এ গদ্দাই শিব সেজেছে, না স্বয়ং শিব 
ভক্তগণকে নিজ লীল! দেখাইবার জন্য কৈলাস হইতে কামারপুকুকে 
আগমন করেছেন ?” এদিকে বামকষ্জ শিবভাবে বিতোর হইয়া একে- 
বারে বাহজ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার স্ুবন্কিম নয়নযুগলে, 
প্রেম্াক্রর বন্যা বহিতে লাগিল । সতভান্থ সকলে সেই অপরূপ ভাব- 
সমাধি অবলোকন করিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন, যাত্রা বন্ধ হইয়া 
গেল। সকলে দেখিল, তিনি যরস্ানে' দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই 
স্বানটী তাহার প্রেমাক্রধারায় _ভিজিয়া গিয়াছে! কয়েকজন ভক্জ- 
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এই সময়ে নৈবেছ্-পুষ্প-বিশ্বদল দিয়া শ্রীশ্রীরামরুষ্জদেবকে শিবজ্ঞানে 
পূ] করিয়াছিলেন । ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। কিন্তু রামকৃষ্ণের 
কোনও ভাবন্তর হইল না, সেইরূপ সংজ্ঞাহীন, সহাস্ত বদনে দণ্ডায়- 
মান, ও নয়নে আঅবিরল বারিধারা! কাজেই সকলে ধরাধরি করিয়া 
ভাহাকে বাটীতে বহিরা লইয়া গেল এবং উক্ত বেশ পরিবর্তন করাইয়। 
মন্তকে মুখে জলপিঞ্চনাদ্দি করিয়া তাহার চৈতন্ সম্পাদন করিল! 
কথিত আছে; এইব্দপে বাসুজ্ঞান লাভ করিলেও ্রস্রীরাষকষ্ণদেবের 
ইহার পর তিন দিন পর্য্যন্ত একটা পেশার ঝেশকের মত ঝেশক 
ছিল। 

ধনী কামারণী লাহা! বাবুদের বাটার পারে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণ- 
কুটারে থাকিত এবং সাহায্য করিবার বিশেষ কেহ না থাকায় আপন 
হস্তে পাক করিয়া খাইত। গদাই তাহার তিক্ষামাতাকে এত 
ভালবাসিতেন যে, প্রায়ই তাহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত। 
আবদারাদি করিতেন এবং ধনী জাতিতে ছোট বপিয়া সহত্ববার 
নিনেধ করিলেও, অমর শুনিষ়াছি, তাহার রাধা ব্যঞ্গনারদি কখন 
কধন কাড়ি খাইয়া পলাইয় যাইতেন। ব্রাঙ্গণ-কায়স্থের বিধবাদের 
মত ধনী খাগ্চসন্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিত না, মাছ খাইত । 
তাহার জাতিস্থ অনেক বিধব! ওদেশে এরূপ করিয়া থাকে ; তত্রত্য 
সমাজও তাহাতে কোন দোষ দেখে না। ধনী একদিন স্বীয় কুটীরে 
পন্ধনে নিযুক্তা ; চিংড়ি মাছ দিয়া আলু দিয়া গরগরে করিয়া তরকারি 
শামাইল। উত্তম তরকারির সুগন্ধ নাসিকায় প্রবিষ্ট হইবামাক্র, ধনীর 
চখে জল আসিল। পে তাবিল,আহা! গদাই যদ্দি তাহার স্বঙ্জাতি হইত, 
হাহা হইলে তাহাকে উহা! খাওয়াইয়া কত আনন্দ ও তৃপ্তি হইত ; 
গদাইয়ের এখন পৈতা হইয়াছে, এখন ও কথা মনে করাও দোঁষ। 
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এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধনী ঘরের অন্যত্র অন্য কার্ষ্য ব্যাপুতা হই- 
কাছে, এমন সময় দেখে, গদাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিংড়ি- 
মাছের তরকারি খাইতেছেন । তদ্দর্শনে ধনী আনন্দিত! হইলেও পাছে 
অপরে টের পায় এই ভয়ে “ও গদাই খেতে নাই, খাস্নি” ইত্যাদি 
বলিয়া উঠিল। রামরুষ্ণদেবও তত্শ্রবণে হাসিতে হাসিতে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন । এইরূপ দ্রীনহীন দরিদ্রগণকে লইয়া আরও দুই 
এক বৎসর নানা লীলাখেলা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুষারের সঙ্গে 
রামরঞ্জদেব কলিকাতায় আসেন । 


কলিকাতায় আগমন । 


পল্লিগ্রামে এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া পুজা-স্বস্তযয়নাদি কার্যা 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সুপগ্িত রামকুমারের আর ভাল লাগিল 
না। তিনি কলিকাতায় আগমনপুর্ধক ঝামাপুকুবে একটি চতুষ্পাঈ 
স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে ঠবগ্াশিক্ষা দিতে আরম করিলেন; আর 
সুবিখ্যাত সাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া আপিলেন। কারণ নানা 
স্বান হইতে বিদায়ের জন্য নিমন্ত্র-পত্র পাইতেন। রামকুমার কনিষ্ঠ 
ত্রাতাকে অতিশয় নেহ করিতেন, সেই জন্ত রামকুঞ্জও তাহার সঙ্গে 
আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; কিন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
পাঠ অভ্যাস করিতে বলিলে তিনি পৃর্ধের যত উত্তর করিতেন 
“পড়ে কি হবে? কেবল চাল কলা বেধে আন্বার সুবিধা হবে বৈ তে 
নয়। আমার অমন চাল কলা বাধা বিদ্যায় কাজ নেই।” 

রামকুমার ক্রমে একজন গণ্য মান্য প্চিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে 
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লাগিলেন। নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের বাটীতে সেই জন্য গতিবিধি 
আরস্ভ হইল। 

রামরুষ্চ তখন মাত্র ষোড়শ বর্ষের । পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যা- 
বধি তিনি অতি মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, এবং কেহ গান করিতে 
অনুরোধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মনন্তষ্টি করিতে কোন প্রকার 
সঙ্কোচ বোধ করিতেন ন|, এবং থে একবার তাহার গান শুনিত, সে 
জীবনে আর তাহাকে ভুলিতে পারিত না; এবং তিনি যাহার 
সহিত একবার আলাপ করিতেন, মে তাহার প্রতি বিশেষ আকুষ্ট 
হইয়। পড়িত। তাহার ভ্রাতার টোলের নিকটস্থ অনেক গুহস্থের বাটিতে 
এবং অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি ঈশ্বরীয় গান শুনাইতেন, আর 
তাহারা তাহার মধুর কগ উথলিত তগবত্তাব ও কিশোর মুখকাস্তি 
প্রেমাঞ্রতে ভাসমান দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল । কলিকাতা জানবাজার-নিবাসিনী 
মাঢ় বংশীয়! স্বিখ্যাত! রাণী রাসমণি কালী ও রাধাগ্যাম প্রতিষ্ঠার অন্ত 
দক্ষিণেশ্বরে এক সুবৃহৎ্ মন্দির এই সময় নিম্মীাণ করাইতেছিলেন। 
তিনি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন ষোড়শ উপচারে পুজা ও 
অন্নার্দিংভোগ দিবার বিধি লইবার মানসে দেশ দেশাস্তর হইতে বনু 
অথবায়ে পঞ্জিতগণকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু রাণী উচ্চ্জাতীয়৷ নহেন 
বলিম্বা পণ্ডিতগণ একবাক্যে অন্নভোগের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করায়, 
তক্তিমতী রাণী মন্্বাহতা ও অপার-চিন্তামগ্রা হইলেন। আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই যে, বাণী পণ্ডিতগণের নিরুৎসাহজনক বাক্যে উদ্ভমহীনা 
না হইয়া বরং মা কালীকে অন্নভোগ দিয়া নিত্যপূজা করিতে কৃত- 
সন্কল্প। হইলেন ও িগুণ উৎসাহে পুনরায় নানা স্থানে লোক প্রেরণ 
করিলেন এবং সমাগত পণ্ডিতগণকে বিধিমত পুরস্কার দিয়! বিদায় 
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করিলেন। রানীপ্রোরিত, এক ব্যক্তি দশকর্ম্মান্িত ঝামকুষারের 
চতুষ্পাীতে উপস্থিত হইয়া রাণীর সঙ্কল্প তাহাকে জ্ঞাপন করিবামাক্র 
বামকুমার রাণীর অপার ভক্তির প্রশংসা করিলেন ও কহিলেন, “এ 
জন্য আপনারা চিন্তিত কেন ? রাণী তাহার গুরুদেবের নামে দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা করিলে অন্নভোগ দ্রিবার আর কোনও বাধা থাকিতে পারে 
ন11” সেই ব্যক্তি রামকুমারের এই আশ্বাসবাণী রাণীর কর্ণগোচর 
করিলে তিনি যেন পুনজীবিতা হইলেন এবং ১২৫৯ সালের আষাঢ় 
মাসে স্নানযাত্রার দিবস শ্যামা মায়ের প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিলেন। 
দিন আগতপ্রায়, কিন্ত কোন ব্রাঙ্গণই নিত্যপূজার কার্য্য ব্রতী হইতে 
সম্মত হন না। রাণী জাতিতে কৈবর্ত, কৈবর্তের অশ্রে কেমন 
করিয়! মায়ের ভোগ দিবেন, এই তীহাদের সমস্যা; বামকুমারের 
বিধান তাহাদের মনঃপৃত নহে। অগত্যা রাণী রাসমণি যে ব্যাক্তি 
অন্ভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাকেই নিত্যপৃজা-কার্ষ্যে ব্রতী 
হইতে লোক দ্বারা অনুরোধ করিলেন। রামকুমার চতুষ্পাটীর অনি- 
শ্চিত উপাজ্জনের উপর নির্ভর অপেক্ষা রাসমণির অনুরোধ রক্ষা 
করিলে সংসার নির্বাহের জন্য আর চিন্তিত হইতে হইবে না, অথচ 
কায়মনোবাক্যে শ্যামার পুজায় জীবন অতিবাহিত কবিতে পারি- 
বেন, ভাবিয়। সম্মত হইলেন। রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল 
না। এ্শ্রী৬ঞজগন্নাথদেবের ল্বানযাত্রার দিন বহু সমারোহে দেবালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অসংখ্য দরিদ্র কাঙ্গালগণকে স্ুচারুরূপে ভোজন 
করান ও ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণকে বন্ধ অর্থ দান করা হইল। শ্রীরামকৃক 
প্রতিষ্ঠা দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় মহা -ঁট্া ভেদ করিয়। 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশপুর্ধক শ্যামা যাকে দর্শন কর্ধি্িছিলেন ৷ তৎ- 
পরে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া একটী দোকান হর্তে এক পয়সার 
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মুড়কি ও ও ) কিছু মিষ্টার ক্রয় করিয়া জলযোগ করিয়া তথা হইতে 
হন্ঠানরান্র প্রত্যাগমনপূর্বক চতুপপাটীতত আহার করেন। চতু- 
স্পাঠাীতে ছয় সাত দিন অবস্থানের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে 
বক্ষিণেথরের মন্দিরে আসির। দেখিলেন, রামকুমার কালীপুজান়্ 
ব্রতী। 

রামরুঞ্চদেব জাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “আপনি পুজার কাজে 


কেন ত্রর্তী হলেন ?” 
রামকুমার উত্তর করিলেন, “এর বাঙ্জার মত ধনী, ইহাদের 


আশ্রয়ে থাকলে কোন অভাব থাকৃবে ন।। মথুরও রাজার তুল্য 
এশ্বর্ব;শ'লী, আর আমাকে অত্যন্ত যত্ব ক'রে রেখেছেন, তাই এখানে 
শ্যামাপূজায় ব্রতী হয়েছি ।” 

ব্লামরুঞ্চ কহিলেন, “আমাদের পিতা কখনও শূর্রের দান গ্রহণ 
করেন নি, আপনি কি প্রকারে এখানে থাকলেন ?” 

রাখকুমার ভ্রাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় 
কহিলেন, “ভাই লৌকিক মতে নিন্দের কথ! স্বীকার করি; কিন্তু 
[মি ধর্ম(বকুদ্ধ কাঞ্জ করিনি, তোমাকে শান্ধের প্রমাণ দেব।” “এই 
বলিয়। ভ্রাতাকে বুঝাইয়। বলিলেন ধে, “রাসমণি নিঙ্গে যে জাতিই 
হউন না, এ দেবালয় কিন্তু তাহার গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম তঃ 
হাহীর গুরুদেবেরই ইহাতে অধিকার এবং সেই জন্ঠই তিনি শৃদ্র- 
যাজী হন নাই বা ধর্মবহিভূতি কার্ধ্য করেন নাই।ন্রাতার এই 
সকল কথ! রামকুষ্জের মনঃপৃত হইল না; কিন্ত ত্রাতৃন্গেহে বন্ধ হইয়া 
তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন, কিন্ত ভাগীরধী-কৃলে 
নিজ হস্তে পাক করিয়া খাইতে লাগিলেন । 

এক দিবস রাণী রাঁপম্বণির জামাত] প্রসিদ্ধ জমিদার মধুরানাথ 
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বিশ্বাস রামকুষ্ণের অপরূপ তেজঃপুঞ্জ যুন্তি দর্শন করিয়া রামকুমারকে 
পিজ্ঞাল! করিলেন, “এ মনোহর মুক্তি ব্রক্মচারিটি কে'?” 
রামকুমার উত্তর করিলেন, “ইনি আমার সর্বকনিষ্ঠ সহোদর ।” 
মথুর কহিলেন, “ইনি এখানে থাকলে অর্থাৎ পৃজায় ব্রতী হইলে 
তাল হয়।” 
বামকুমার বলিলেন, “উনি এখানে থাকৃতে সম্বত হবেন না।” 
কিন্ত মথুরের মন তাহা বুঝিল না; “কেন থাকৃবেন না? সমুচিত বত্ব 
কর্‌লে কেন থাকবেন না?” এই চিস্তা এবং সেই তেজঃপুঞ্জ মনোহর 
যৃত্তি তাহার মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিল। 
এই সময় রামকুষ্ণের পিস্তুত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র 
হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় চাকরী করিবার মানসে বর্ধমানে আইসেন। 
তথায় শুনিলেন, তাহার প্রিপ়্ মাতুলদ্বয় রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ 
দেবালয়ে আছেন । হৃদয় রামকৃষ্ণ অপেক্ষা ছুই বৎসরের কনিষ্ঠ । তিনি 
রামকৃষ্ণকে প্রাণের সহিত ভাল বাদিতেন। মাতুলদ্বয়কে দেখিবার 
জন্য এবং যদি রাসমণির আশ্রয়ে কোন প্রকার কর্ম পাওয়া যায় এই 
আশয়ে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে:আসিয়। উপস্থিত হইলেন। বামকুঞ্জদেবও 
প্রিয় সু তাগিনেয়কে পাইয়া পরমাহ্লার্দে একত্রে বাস করিতে 
লাগিলেন । 
রাণী রাসমণির দেবালয়ে রামর্ুষ্ণের পুজায় ব্রতী হওয়া 
সম্বন্ধে নিয়লিধিত ঘটনাটি উক্ত হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় বলিয়া 
ছেন ১_-একদিবস মথুরানাথ কালীমন্দিরে পুজা করিতে যাইতে- 
*ছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে রাষকৃষ্দেবকে হৃদয়ের সঙ্গে একত্রে 
পদ্চারণ করিতে দেখিয়। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামকুমারকে 
কহিলেন, “ভ্াচার্য্য মশাই, আপনার ভ্রাতাকে অনুগ্রহ ক'রে একবার 


শশা স্পা পাস্তা শিসিপসিপাপিপিশস্পা সতত সত সিশিাি শি সিপশিশীিশীসপসি। শাস্পিরীসিরাসসপাসপ 
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এখানে আস্তে অন্থমতি করিবেন কি?” হর কথা তমিয়া রামকুমার 
ন্বাতৃ-সন্নিধানে যাই:ল মথুর মন্দিরমধ্যে পূজায় বসিলেন। 
রামকুমার রামকুষ্জকে মধুব্রানাথের কথা বলিলেও তিনি তাহার 
নিকট যাইতে আপত্তি করিলেন। তদ্দর্শনে ছদয় ছোট মাতুলকে সম্বোধন, 
করিয়া বলিলেন, “ম'মা, একটা বাজাবিশেষ মানুষ তোমায় ডাকছেন, 
অথচ তুমি যাচ্ছ না, একি ?” রামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, “ছু, আমি 
ওর কাছে গেলে আমার এখানে থাকতে (অর্থাৎ চাকরী স্বীকার 
করিতে ) বলিবে ।” 
হৃদয় কহিলেন) “তা এখানে থাক না কেন? এখানে থাকলে তে! 
বেশ হয়।” 
রামকুষ্চ বলিলেন, “ন।, আমি চাকরীতে আবদ্ধ থাকবো না। 
তুই থাকৃগে যা।” 
হদয় কহিলেন, “মামা, তুমি যদি থাক তথাকি।” এদিকে রাম 
কুমার রামকুষ্জকে পুনরায় কহিলেন, “একজন মান্তমান লোক তোমায় 
ডাকছেন, তুমি আস্ছ না কেন? এই বলিয়া তিনি ভ্রাতার হস্ত 
ধারণপুর্ধক মথুরের নিকট কালীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মথুর 
রুপ করিতেছিলেন, রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র আসন পরিত্যাগপুর্বক 
ভাহার হস্ত ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে পশ্চিম দিকে বাইরা কহিলেন, 
“বাবা, তুমি এখানেই খাক 1” 
বাযকুষ্জ কহিলেন, “এ সমস্ত কাজে বড় হাঙ্গাম, ঠাকুরের গহল। 
জিনিষ পত্র হে'পাজত. করা বড় কঠিন 1” যথুরানাথ তথাপি বারুবারু 
অনুরোধ করায় রামকুষ্ণ অগত্যা হৃদয়কে দেখাইয়া কহিলেন, “যদি 
আমার ভাগ্নে হৃদয়কে রাখেন, তা হ'লে আমি থাকতে পারি 1” ইতি- 
যধ্যে রামকুমার আসিম্বা জিজ্ঞাসা কব্রিলেন,“আপনাদের কথাবার্তা হল?” 


২. স্পাস্পিসিসি টিসি শত ডা ০ শতি্াস্টিপিনদ পপাস্টি তি সপিশিসিত 


- স্পা পাস পি পাটিশ সর্প তি পিউ পাশ পপি 
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মযুরানাথ উত্তর করিলেন, “এই হচ্ছে ৮ তৎপরে রামরুক্ের 
প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, “ত! বেশ কথা, আপনাদের ভাগ্নে 
গ্যামার বেশকারী হন! তুমি বাবা এইখানেই থাক ।” মথুর 
পুনরায় রাষকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর হৃদয়ঠাকুর 
আপনাদের ছুই ভাইয়ের আর সমস্ত জিনিষ পজ্মের হেপাঞ্ৎ 
কর্বেন।” মথুর তৎপরে দাওয়ানকে ভাকাইয়া নৃতন বন্দোবস্তের 
সমন্ত আজ্ঞা দ্িলেন। তদবধি বামকুষ্চ বিষুমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত 
'বিএহদ্বয়ের বেশ-ভূষা ও পুজাদি করিতেন এবং হয় মা! কালীর বেশ 
করিতেন ও মন্দিরদ্বয়ের জিনিস পত্র হেপাঙ্ছৎ করিতেন।' 

গঙ্গার পূর্বকৃলে কলিকাতার প্রায় ছুই ক্রোশ উত্তরে রাণী 
বাপমণির বিখ্যাত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত । উচ্চ-চুড়াবিশিষ্ট কালী- 
মন্দিরের উত্তরে বিষুমন্দির, তাহাতে রাধাশ্াম-মৃত্তি। এই মন্দির- 
হ্বরের পশ্চিমে সুবৃহত প্রাঙ্গণ, পুর্বে দেবসেবার জন্য রন্ধনশালা ও 
পপুক্ষরিণী, প্রাঙ্গণের পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির, তাহাদের মধ্যস্থলে বৃহৎ 
'চন্দ্রাতপ ও তৎসংলগ্ন বাধা ঘাট ; এই ঘাটের উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত 
পুপোগ্ান। দেবালয়ের দক্ষিণে এক সাবি প্রকোষ্ঠ, দেবালয়ের 
কর্্মচারিগণের আবাস; এবং উত্তরে বারাণ্ডা, কাঙ্গালীদিগের 
খাইবার স্থান, মন্দির-প্রীঙ্গণে ঢুকিবার একটি প্রশস্ত দেউড়ি, একটি 
্ুবৃহৎ বারাগড! মধ্যে দেয়াল থাকায়, উত্তর ও দৃক্ষিণ দুই তাগে বিভক্ত 
এবং সর্ধশেবে গঙ্গার ধারে একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। এই পশ্চিমোতর 
কোণের প্রকোষ্ঠে রামকঞ্জদেব বাস করিতেন। ইহার উত্তরে 
সুপ্রশস্ত উদ্ভান, তন্মধ্যে একটি সুসজ্জিত অট্রালিকা। রাণী ও তাহার 
সংসারভুক্ত ব্যক্তিগণ দেবালয়ে আসিলে এ অট্রালিকান্ত বাস 
করিতেন।  জোতন্তী ভাগীরধীর তীরে বিস্তীর্ণ উদ্যান-মধ্যগত 
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৯. লিলি শপ স্পট পপ স্পটে পিপি নিগাসিশাস্সিলিস্সপিস্স্াসসিাসি শি 


দেবালয় ভক্তের যানপকম্িত শিলপসৌন্দর্ষ্যের একটি আদর্শ । 
তারতের বনু স্থান পর্যযটনেও এতাদুশ সুন্দর ছবি জার নয়নগোচর 
করেন নাই বলিয়া অনেকে মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন । 
হৃদয় আপিবার অল্পকাল পরে জন্মাষ্টমীর দিবস বিষ্'মন্দিরের 

পৃজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্নান করাইবার জন্য বিগ্রহটি বাহিরে 
ম্ানিবার সময় অনবধানতাবশতঃ ফেলিয়া দিয়া উহার একটী পা. 
শাঙ্গিয়া ফেলেন। ক্ষেত্রনাথ সেই অপরাধে রাণীর দেবালয় হইতে 
বভাড়িত হন। ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হইতে পারে কি না, এই ভাবিয়া 
রাণী শ্ত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পগ্ডিতণ এক বাক্যে বলিলেন, 
“বিগ্রহ ভগ্ন হইলে তাহাতে আর পুজা চলে না, শান্্রনিষিদ্ধ।” তাহারা 
চাঙ্কর আনাইয়া! নৃতন বিগ্রহ প্রস্তত করাইতে অনুমতি দিলেন ; রাণীও, 
শাহাই করিলেন। ইতিমধ্যে রামকুঞ্জদেব রাণীর নিকট উপস্থিত 
হইয়া কহিলেন, “তুমি এক দিন পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনাও, 
আর জিজ্ঞাসা কর-_বদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর বা পুত্রের প'ড়ে 
'শয়ে পা ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে কি সেন্ত্রীলোক স্বামী বা পুত্রকে ত্যাগ 
+বৃবে £” 

রাণী রামকৃঞ্চদেবের এই অপুর্ব যুক্তিসিদ্ধ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় 
সন্তু হইলেন, এবং অচিরে একটি পণ্ডিতগণের সন্ত! আহ্বান করাইয়া 
ঠাহাদ্িিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । পঞ্ডিতগণ মহ] সমস্যায় পড়ি- 
লেন, সব শাস্ত্-বিচার ঘুরিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরস্পর মুখাবলোকন 
করিয়! পরে কহিলেন থে, এরূপ অবস্থাপত্র স্বামী বা পুত্রকে ত্যাগ করা, 
উচিত নহে, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাই বিধি।” রাসমণি তখন 
কহিলেন, “তবে এক্ষেত্রে ঠাকুরের বিগ্রহ ত্যাগ কর! উচিত না! 
চিকিৎসা করান উচিত 1৮ অগত্যা তাহারা কহিলেন, “বিগ্রহ ত্যাগ. 
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না করিম উপযুক্ত লোক্বার! টিকিৎসা করান উচিত ৮. বার কণা 
বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রস্থান করিলে পর রাণী রামকুষ্জদেবের নিকট কর- 
যোড়ে বলিলেন, “তবে বাবা,.তুমি অনুগ্রহ ক'রে বিগ্রহের চিকিৎস। 
কর্বে কি?” রামকষ্ণ সেই বিগ্রহের ভগ্র পদটী এমন পুনর্ষোজন। 
করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেও ষোঁজিত 
স্বানটী কাহারও লক্ষিত হয় না এবং অগ্তাপিও সেই বিগ্রহ সেই 
ভাবেই আছেন। 

পরে তাঙ্কর যখন নূতন বিগ্রহ প্রস্তত করিয়! আনিল, মথুরানাগ 
রাষকঞ্চজদেবকে সেইটী দেখাইয়া কহিলেন, “মশাই এই নতুন মুস্তিটী 
কি সেই যুক্তির মত হয়েছে?” রামরুঞ্ দুইটি মৃত্তি একত্র কাঁরয়! 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার শীরাধার 
ভাব হইল, এবং সেই ভাবাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ঠিক 
হয় নি;” যথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন, মুগি 
ঠিক হয় নাই, কিন্তু ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিয়। 
বিদায় দিলেন এবং সেই নূতন মুদ্িটি সিন্দুকে তুলিয়া! রাখিলেন। 
বাধাকান্তজীউর পুজক ক্ষেত্রকে কর্মচ্যুত করা হইরাছে, এক্ষণে এক 
জন পৃজকের আবণ্তক। মথুরানাথ রামকুমারকে কহিলেন, “তট্চাধা 
মশাই, আপনার ভাই যদি রাধাকান্তের পুজার ব্রতী হন ত বড় তাল 
হয়। আপনি উহাকে বলে রাজী করাবেন কি?” বরামকুমারের 
অনুরোধে রামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন । 

বাঁধাকান্তজীউর পুজ্ায় ব্রতী হইয়া! রামরুষ পৃজান্তে স্বহস্তে শিব 
গঠন করিয়! পূজা করিতেন। এক দিবস নিবিষ্ট চিত্তে শিবপৃজ। 
করিতেছেন, নিকটে হৃদয় উপবিষ্ট, এমন সময়ে মথুরানাথ আসিয়। 
তথায় উপস্থিত। মৃত্তিকার শিব ত্রিশুল ডমরু ও বৃষটির অনুুপয় গঠন 
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০০5 ৯) উর হরিপদ পাস্ছিত সিপাছি পালা পারিস লোড সি ০ 


দর্শনে আশ্চরধ্যািত হইয়া তিনি হৃদয়কে ছিজ্ঞানা করিলেন, “এই 
শিব কে গড়েছেন, ?” হৃদয় উত্তর করিলেন, “মাতুল স্বয়ং গড়েছেন ।” 
ষথুর ইহাতে আরও বিশ্মিত হইয়া পূজার শেষ পর্য্স্ত অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পুক্জান্তে অতি যত্র সহকারে সেই সমস্ত মৃত্ঠি- 
গুলি রাণীর নিকট উপস্থিত করিলেন এবং রামরুষ্ণের বহুল প্রশংস! 
করিয়! কহিলেন, “যদ্দি ইহাকে শ্ঠাম! পৃজায় ব্রতী কব্‌তে পারা যায় 
ত ইনি অতি শীঘ্রই মাকে জাগ্রত করুতে পার্বেন।” দুইজনে এই 
পরামর্শ করিয়া মধুরানাথ রামরুষ্ক-সন্িধানে আসিয়া কহিলেন, “বাবা, 
তোমায় অনুগ্রহ ক'রে শ্তামাপুজার ভার নিতে হবে।” 

রামক্ষষ্জ কহিলেন, “আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নি, শান্ত্রমত পুজ] 
কেমন ক'রে করবো ?” 

এই কথা শুনিয়া মথুর কহিলেন, “বাবা, তোমার যে ভক্তি, সেই 
ভক্তিতেই মাঁকে বেধে ফেল্বে। তোমার পুজায় মন্ত্র তন্ত্রের দরকার 
নেই। তুমি তক্তিভাবে যা বলে পুজা করুবে, মা তাই সন্তুষ্ট হ'য়ে 
এহণ কর্বেন।” মথুরের এই অপার বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া বামরুফ 
জগন্মাতার পুজায় ব্রতী হইলেন, আর রামকুমার বিষুপুজার ভার 
গ্রহণ করিলেন। হৃদয় তাহার প্রিয় কনিষ্ঠ মাতুলের সহকারীর কার্য্য 
করিতেন। তিনি মা কালীকে মনের সাধে সাজাইয়। দিতেন, আর 
বরামকঞ্চদেব নুরাপানোন্ত্ত ব্যক্তির মত মাতোয়ারা! হুইয়। বিশ্বজননীরু 
পুজা করিতেন। তিনি ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্ঠাপাদ্দি করিবার সময় সমস্ত 
প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। “রং ইতি জলধারয়া অগ্নিপ্রাকারং 
বিচিন্ত্য” এই সকল যেমন উচ্চারপ করিতেন, অমনি সেই প্রকার 
অর্থাৎ অগ্নির বেড়া ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন, আর তাহার 
বাহেন্দরিয় সফল.শিখিল হইয়া পড়িত। এই সময়ে যিনি তাহার পৃজ। 
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ও স্ন্দর নাবিক রলোরির করিতেন তিনি জারিনাকের ধন্য ভান 
করিতেন, স্বতঃই তাহার মনে হইত যে, সাক্ষাঙ্ ব্রক্গণ্যদেবই শ্যামার 
পৃজা করিতেছেন, এবং তিনি বহু শুভাদৃষ্ট বশতঃ সেই অলৌকিক 


ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন করিতে পাইতেছেন । 
তাবসমাধির উচ্চস্তরে উঠিয়া মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়া 


যতদিন নাঁ, শ্রীবামকঞ্জদেব বাহবা পূজা করিতে একেবারে অপারক 
হইয়া পড়েন, ততদিন এইরূপে জগদন্বার পূজা করিয়াছিলেন । তৎ্পবে 
তাহার তাগিনেয় হৃদয়ই উক্ত পুজায় ব্রতী হন। এতৎ সম্বন্ধে 
হৃদয়ের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম। 

একদিন রামকষ্ণদেব এঁরূপে আলুথালুভাবে পুজা করিতেছেন, 
এমন সময় মথুরানাথ বিশ্বমাতার সেই মনোহর পুজা দেখিবার জন্য 
মন্দিরমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভাবাবিষ্ট শ্ীরামরুষ্চদেব 
পূজ। করিতে করিতে হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়! হৃদয়ের হস্ত ধারণ- 
পূর্বক পূজকের আসনে বসাইয়া মথুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,, 
“আমি পুজা! করিলেও যা হবে, হৃছু পূজা কব্লেও তাই হবে ।” মধথুরা- 
নাথ ত্বিরুক্তি ন! করিয়া পরে হৃদয়কে অন্তরালে আহ্বানপূর্ববক কহি- 
লেন, “তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। যাহ! হোগ, তুমি একজন 
পগ্ডিতের কাছে পুজার পদ্ধতিগুলি পড়ে নিও ।” হৃদয়ও তাহাই 
করিলেন। পুজার সময় হৃদয় প্রারামরুষ্ণদেব নিকটে থাকিলে তীহাকে 
আপন দক্ষিণ পার্থে বসাইয়] অর্থ্য পুষ্প চন্দনাদি দিস্া রামকৃষ্ণ ও. 
যা কালীকে একজ্ঞনে পূজা করিতেন। . 

বাণী রাসযণির প্রতিষ্ঠিত শ্ামাযুত্তি দেখিতে দ্বিগদেশাস্তরের 
ইতর ভদ্র, যুব বৃদ্ধ, ধনী দরিত্র লোকের সমাগম হইতে জাগিল। তাহা- 
দের যাহার যেমন সংস্থান, সেই যত প্রণাশী দিয়া শ্তামা! দর্শনে, 
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২৯ পীীতি বাশি সলাত লাস পাপী শিপন পা টিপার শা শেপ লি পস্পশীশ শি সি পাত 


আপনাকে: চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া যাইত | রাসমনির দেবালয়ের প্রচ- 
লিত নিয্মান্ুসারে উক্ত প্রণামী পুঁজারীর প্রাপ্য হইত- কিন্ত ব্রাম, 
কৃষ্ণদেৰ সৈই সমস্ত প্রচুর অর্থ ম্পর্শও করিতেন না; হৃদয়কে (দিয়া 
তাহা কাঙ্গাল-দরিদ্রগণকে বিতরণ করাইতেন ।* 

শ্যামার পুজা করিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া রামপ্রসাগের গ্রামা- 
বিষয়ক গান গাহিয়া মাকে শুনাইতেন। আর আনন্দাক্রতে তাহার 
বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত । কখন বা ক্রমাগত কাদিতেন, আব বলি- 
তেন, “মা, তুই আমায় দেখা দে মা; তুই শুন্চিস্‌ নি মা? তুই রাম- 
প্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখ! দিবি নি মা?” কিছুদিন এই- 
বূপ..কর্ধিভে করিতে তাহার মনের বেগ এতই প্রবল হইয়া, উঠিল 
যে, তিনি ব্যাকুল হইয়া সব্বদ| ছটু ফট করিতেন; : ধ্যান করিতে 
বসিয়া! স্থাণুবত স্থির ও বাহজ্ঞানশুন্তয হইতেন এবং সেই অদস্থায় তিন 
চারি ঘন্টা কাটিয়া যাইত। ক্রমেই ভাবাবেশের প্রগাঢ়ত। উত্তরোত্তর 
বাড়িতে লাগিল। জগঞ্জননীর পুজার প্রারস্তে আত্মপৃজা,করিতে 
শিয়। আপন মস্তকে একটি ফুল দিয়াই ধিহ্ু্চিত্ত হইয়া - সংজ্ঞাহীন 
হইতেন'। কখন বা আরাব্রিক করিতে করিতে অবিরাম আনন্বাশ্রতে 
বক্ষঃ্থল সিক্ত, নয়নদ্বয় ও. মুখমণ্ডল ধক্তাভ, মাতালের মত 
সব্ধাঙ্গ টলমল, বাহ চৈতন্য যেন নাই, কতক্ষণ আরতি কপ্সিতোছেন 
কিছু মাত্র ু'স নাই__অথচ বাম হস্তের ঘণ্টা ও দক্ষিণ হণ্তের আবতি- 
প্রদ্দীপ সমভাঁবেই চলিতেছে; 'ক্রমে এইব্রুপে এক ঘণ্টা অতীত, 
তথাপি বিরাম নাই-_সঙ্গে যাহারা ঘড়ি কাপর" ইত্যাদি বাজাইতে- 


ছিল, তাহাবা অবসন্প্ানর--আরও এক ঘণ্টা অতীত হইলে, তাহার! 
ভিডিওর 92 | 


* হাদয় এ কথা ৰলিয়াছেন। 
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নিরস্ত হইল--কিন্তু রামকষ্চদেব সমভাবেই আরতি করিতেছেন, 
কেবল মধ্যে মধ্যে বদনে “মা মা” বব! 

এই সময়ে তিনি আপনার ভিতরে ও বাহিরে সমন্তাবে মা 
কালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া পুজা করিতেন। কখন মা কালীর চরণে 
জবাবিহাদি দিয়া পূজা করিতেন । আবার কখন তাহার হস্ত একটি 
অর্থা লইয়া আপনাঁপনি ম। কালীর পাদ্দপদ্মে না দ্রিরা প্রথমে আপ- 
নার মন্তকে ও বক্ষে স্পর্শ করাইয়া পরে মা কালীব পাদপদ্মে দ্িত। 
তিনি বলিতেন, অর্থ মার পাদপদ্মে দিতে গিয়া হস্ত আপনি বাঁকিয় 
আপিয়া আপন অঙ্গে পড়িত, কখন সিংহাসনের উপর এক পদ 
রাখিয়া মা কালীর চিবুক ধরিয়া আদব করিতেন, গান করিতেন, 
হাসিতেন, আবার কখন বিশ্বজননীর হস্ত ধারণপুব্বক অন্পম নৃত্য 
করিতেন। কখন ভোগের অন্ন গ্তামাকে নিবেদন করিতে করিতে 
লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও কিঞ্চিৎ অন্ত ব্যঞ্জন লইয়া মা কালীর মুখে 
দিলেন, তাহার পর কহিলেন, “কি বল্লি ? আমি খাব ?--আচ্ছা আমি 
খাচ্ি”, এই বলিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, আবার মার মুখে 
দিলেন । কখন বা ভোগ দিতেছেন এমন সময় একটা বিড়াল, “ম্যাও' 
«ম্যাও' করিতেছে দেখিয়া, “মা খাবি ? মা খাবি”, বলিয়। তাহাকে 
ভোগের কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেন, পরে শ্যামার পর্যযক্কে মাকে মানসে শয়ান 
করাইতেন। আবার কখন বা আপনি তাহাতে শয়ন করিতেন। 

এই সময় তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাসনা হইলে, কলিকাতা বৈঠক- 
খানা-নিবাপী তান্ত্রিক কেনারাম ভষ্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্র লইবার 
দিন স্থির করিলেন। কেনারাষ মন্দিরমধ্যে গামার সমক্ষে রামরুষ্ঞ- 
দেবের করণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি হক্কার দিয়া ভাবস্থ হইলেন। 


একথা হৃদয়ের মুখে জ্ঞাত হইয়াছি। 


শ্ রামক্কষ্চরিত ূ ৬ঃ 


সিল স্পা পশস্শিাসি টিপিপি সি সদা াসপাসাস্িপসিনটিলাটিাটি সি শি টিসি পাটা শি্টিি সিসি তেসপিসিপিপিশীদা ভিপি 


 রামরু্দেব ভাবোন্ত্ত হইয়া সাধারণের সমক্ষে এই সকল নয়ম- 
বহিভূতি কাধ্য করিতেছেন দেখিয়া, দেবালয়ের খাজাজী ও অন্ঠান্ত 
কর্্মটচারিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল, “তট চাচ্ছি মশাই পাগল 
হ'য়ে সস নষ্ট কলে। ঠাকুরের পুজা ভোগ ত কিছুই হচ্চে না। তার 
ওপর সষস্ত অনাচার, পাগলে যা করে তাই হচ্ছে। এ সব কথ! 
মথুর বাবুকে জানাতে হবে ।” তাহার) এই পরামর্শ স্থির করিয়! 
যথুরানাথকে জানাইল। তিনি এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গুপ্ততাবে 
তট্টাচাধ্য মহাশয়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়। 
বিস্মিত হইলেন। তীহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল ষে, ইহার ম] 
কালীর সাক্ষাৎকার হইয়াছে, ইহার পুজাই ঠিক পুজা এবং ইহার 
পূজাই মা কালী গ্রহণ করিতেছেন, এই নির্ণয় করিয়া তিনি ভষ্টা 
চার্ধ্য মৃহাশয়কে সাঞ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণ 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, মথুর আসিয়া, ভট্রাচার্যযকে দূর করিয়া! দিবেন, 
কিন্তু তাহা না করিয়া! মথুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়। 
এবং, “এত দিনের পর মা কালীর প্রতিষ্ঠা সার্থক হল; আর পুজাও 
এত দিনে সার্থক হল” বলিতে শ্রবণ করিয়া! তাহার। আশ্চর্য হইল। 
রাষরুষ্জদেব তখন তাবে বিভোর, অঙ্গ টলমল, চৈতন্য-রহিত। 
মথুরও ইহা! দেখিয়া ভাবতরঙ্গোখিত হৃদয়ে জানবাজারে প্রত্যা- 
গমনপুর্ধক তথা হইতে পত্র দ্বারা দেবালয়ের কর্ম্মচারিবর্গকে 
আজ্ঞা করিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যখন যাহ] ইচ্ছ। তাহাই 
করিবেন, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। 
কর্মচারীরা এই পত্র পাইয়া আরও আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তদবধি 
তাহারা শ্ররামরুষ্জদেবের প্রতি আর কোনও প্রকার বিকুদ্ধাচরণ 
করিতে সাহস করিত না। 


৩৬ শ্রীপ্তীরামক্কচরিত | 


এই সময়ে রামকুমাঁর এক বৎ্সরকাজ বাদি রাসমণির দ্রেধালয়ে 
বাম-্করিগ কলেবর ত্যাগ করেন । তীহার পিতৃব্যপুত্র রামতাঁরক 
চট্টোপীধ্যায় তাহার কার্যে ব্রতী হইবার মানসৈ-দক্ষিণেশ্বকে উপস্থিত 
হইলেন। কিন্তু দেবালয়ের অন্ন আহারে আপত্তি করায় মথুবানাথ 
তাহাকে কাহলেন, "আপনার ভাই বাঁযক্ষষ। আপনার ভাঁগ নে জদয় 
তারা কেমন কোরে এই অন্ন আহার কর্ছেন, আর তারা যখন 
সেই . অন্ন ভোজন করছেন, তখন আপ নধর আপত্তি কি?” 

. রাম-তারক. (ওরফে হলধারী ) কহিলেন, “মশাই, আমার তাই- 
য়ের একটা অবস্থা হয়েছে, তার কিছুতেই কোন দোঁষহয় নাদেখ.ছি'। 
কিন্ত আমার ত সে অবস্থা হয়নি, আমি কেমন ক'রে খাব? আমার 
খেলে দোৌব হবে|” মথুর এই কথা শুনিয়া সন্তষ্ট চিত্তে হলধারীর 
জন্য সিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । হলধারী 'সেই সিধা লই! 
পঞ্চবটীর নিকটে একটী ভগ্ন কুটারে স্বহস্তে' রন্ধন ,করিয়াঁ আহার 
করিতেন ।* 

এইরূপে শ্রীরামরুধ্তদেব ভাবোন্সভ্তীবস্থায় তিন চারি: বৎসর অতি- 
বাহিত. করিলে পর তাহার আত্মীয়গণ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে 
লাগিলেন। : ইতিপৃর্বে এক সময় তিনি তাহার ভাগিনেয় হৃদ- 
য়ের বসত-বাটীতে বনমিয়া আছেন, এমন সময়ে, একজন অতিথি 
থঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল; এবং পল্লি-নিকটস্থ আেকেই 
সেই গান শুনিবার 'জন্ত উপস্থিত, ছিলেন। ইহাদের সর. এক 
বৃদ্ধা ব্রাঙ্গণী আপনার তিন বতলবের,. দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে-কবিয়। 
তথায় গান শুনিতে .উপস্থিত,হইলে, সমাগত-ব্যক্তিদ্ের মধ্যে কেহ 
'সেই বালিকাকে বিদ্রপচ্ছলে জিজ্ঞাস! করেন, “তুই মা, এত লোকের 











* এই কথা হদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত! 


আক্রীবীমন্কঞ্চরিত | ৬৭ 


স্পা সিপাসিপী 
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মধ্যে কাকে বে কর্বি বল্ত ?” বালিকা অমনি শ্রীরামকষ্দেবকে 
অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়৷ দেখাইয়া! দেয়। হৃদয় পৃর্বোক্ত ঘটনাটির 
উল্লেথ করিয়া] বলে যে, এই ঘটনার দুই বৎসর পরে শ্রীরবামকষ্ণচদেবের 
আত্মীয়গণ সেই বালিকার জন্মপত্রিক! দ্রেখিয়া তাহার সহিত বিবাহের 
স্থির করেন। বামকৃষ্চদেব বিবাহের দিন অতিপ্রফুল্প চিত্তে বিবীহ 
করিতে গিয়াছিলেন এবং বাসরথরে ামাবিষয়ক গান শুনাইয়া 
সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন । 

কামারপুকুরে অবস্থিতিকালে তিনি বাটীর নিকটবর্তী 'ভূতির 
খালের শ্মশানে সব্ধদাই যাইতেন, কোন কোন দিন তথায় রাত্রি ছুই 
প্রহর পর্য্যস্ত একাকী থাকিতেন। বহু পুর্বে তিনি স্বহত্তে সেই শ্রশার্নে 
একটী বেলগ।ছ বসাইয়া তাহার চতুদ্দিকে তুলসীর বেড়া দিয়াছিলেন। 
এই সময় সেইস্থানে তিনি গোপনে সাধনা করিতেন । শুনিয়ছি, 
এই বেলগাছটী অগ্যাপি বর্তমান । 

বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তাহার. 
তগবদ্ধিরহ এতই প্রবল হইয়া উঠিত যে, “মা দেখা দে” বলিয়] কাতর 
ক্রন্দন করিতেন ও ভূমিতে মুখ ঘসিতেন। কখন কখন বদন ক্ষত- 
বিক্ষত হইগ্রা দরদর ধারে রক্ত পড়িত। কখন বা আপন মনে 
তাগীরথীর তীরে পাগলের যত বসিয়া থাঁকিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে। “মা, 
আমায় দেখা দে মা! আমি মান চাইনি, এশ্বর্যয চাইনি, আষি কিছুই 
চাইনি, মা! তুই কেবল আমায় দেখা দে মা”, বলিয়া হদয়-বিদারক 
ক্রন্দন করিতেন 1. নিকটস্থ সকল লোক তাহার এই ভাব বুঝিতে না 
পারিয়। “তট্টাচার্য্য মহাশয় পাগল হয়েছেন” বলিয়। সিদ্ধান্ত করিলেন। 





৩৮ আশ্ারা মকৃক্টীচাঁরিত । 


৯ সপ ি্া রলত া ৯0০৯৮ ০ পেসপাস্পপা পা সি পিসির শি াসিিসিরাস্পিনাসিপিসিপাসসপিস্পিস্পাসপিলিস্িলী সপ শাসিাস্পীিশপিিলাস্পীসিপা সিসি পপ শি পিস্পিসিপসসসিসিলালাি 


সাঁধনাবস্থা | 


রাসমপির দেবালয়ের উগ্ভানে এখন যে স্থানে পঞ্চবটা আছে, রাষ- 
কষণদেব যখন পৃজাঁয় ব্রতী হয়েন, তখন সেই স্থানে এঁ পঞ্চবটী ভিন্ন 
একটী আমলকী বৃক্ষও ছিল, এবং একটী খাদ ও চতুর্দিকে জঙ্গল 
ছিল। কেহ সেইজন্ঠ এ স্থানে যাইত না। রাষকৃষ্জদেব সেই 
আমলকা বৃক্ষের তলায় নীচু স্থানটাতে বসিয়া! প্রত্যহ সন্ধ্যার পর 
ধ্যান করিতেন; হৃদয় ইহা জানিত না। সে রামকুষ্জদেবকে সন্ধ্যার 
পর দেখিতে ন! পাইয়! চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত, কিন্ত 
কোথাও দেখিতে পাইত না। একদিন সে রামকুষ্জদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “মামা, তুমি রোজ সন্ধ্যার পর কোথায় যাও?” 

রামকৃঞ্চ কহিলেন, “এখানে একটা! আমলকী গাছ আছে, তার 
তলায় ব'সে ধ্যান করি । সেখানে বস্লে আপনি ধ্যান হয়। আমার 
বোধ হয়, সেখানে যে যা মনে কোরে ধ্যান করে, তার তা সিদ্ধ হয়।” 

এই কথা শুনিয়া হৃদয় একদিন সন্ধ্যার পর তথায় উপস্থিত হইয়! 

দেখে, বাষকঞ্চদেব উলঙ্গ হইয়া সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া কাষ্ঠ- 
পুভলিকার ন্যায় ধ্যান করিতেছেন। হৃদয় এই দেখিয়া কহিতে 
লাগিল, “কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে ন্যাংট হ'য়ে বসেছ 
যে?” 

ধ্যান্তঙ্গ হইলে বামরুষ্ণদেব উত্তর করিলেন, “তুই জানিস্‌ নি? 
এ রকম করে বালকের মত হয়ে জগদঘার ধ্যান কর্তে হয়। আমি 
এখনি আবার সব পর্চি।” হৃদয়ের মনে হইল, এ সকল পাগলের 
কার্ধয/-ঠাহার মাতুল কেন এরূপ আচরণ করিতেছেন ? এই ভাবিয়! 
রামকষ্চদ্বকে এ প্রকার কার্য হইতে বিরত করিবার জন্ত নান 1 
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প্রকার উপায় উত্তাবন করিতে আরম্ভ করিল এবং রামরুষ্খদেবের 
ধ্যান করিবার সময় তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য দূর হইতে তাহার 
গাত্রে 'টিলি নিক্ষেপ ও নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল। 
একদিন রাধরুষঞ্চদেব হৃদয়কে বলিলেন, “তুই অমন করিস্‌ কেন ?” 
হদয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়। প্রতিদিন এরূপ করিতে লাগিল । 
শ্ীবামকৃ্চও আর তাহাকে কিছু না বপিয়া1] অবিচলিত চিত্তে তাহার 
এরূপ অত্যাচার স্হ্থা করিতে লাগিলেন। বড়লোকের কার্যকলাপে 
একট সংক্রামক গুণ থাকে; কয়েক দিন এরূপ করার পর হৃদয়েরও 
একদিন এ স্থানে বসিয়া এরূপ ভাবে ধ্যান করিবার ইচ্ছা] হইল। 
সে শীরামরুঞ্দেবকে এ বিষয় কিছু না জানাইয়া একদিন ব্রাক্রে 
একাকী তখায় যাইয়। এরূপ তাবে এ বৃক্ষতলে ধ্যান করিতে বলিল । 
কিন্তু অন্পক্ষণ পরে হৃদয় চী্কার করিয়া বলিয়। উঠিল, “মাম! পুড়ে 
মলুম গো? পুড়ে মলুম গো? আমার গায় কে তিন ঝুড়ি আগুন ঢেলে 
দিলে, জলে মলুম মামা, রক্ষা কর মামা, মলুম ।” রামকষ্খদেব 
হৃদয়ের চীৎ্কারে তথায় উপস্থিত হইয়া “কি হয়েছে রে?” 
ববলিয়। হৃদয়ের সর্বাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া দিলেন; সে হন্তম্পর্শে হদয়ের 
& জালা-যন্ত্রণা তত্ক্ষণাঁৎ দূর হইল এবং হৃদয় শান্ত হইল। হৃদয় শান্ত, 
হইলে রামকঞ্চদেব কহিলেন, “যা, তোর অবিগ্তাপাশ পুড়ে গেশ 
আর তুই আমার সঙ্গে ওরূপ ঠাট্রাবিদ্রপ করিস্‌ নি, এখন ক্রমে সব. 
বুঝতে পার্বি।” তদবধি হদয় আর পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করিত নাঃ 
বরং রামকষ্জদেব যখন যাহা! করিতেন? তাহার তাব অল্প অন্প বুঝিতে 
পারিত, এবং প্রাণপণ যত্রে তাহার সেবা করিত ।* 
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কিস ছি পোস্ঠা জানিস রিতা লী কসর ৯ পিসি লিন লীস্িতী শি িপা্টিলীসষিলাস্ছিলীক্দ তি সত ৯ লাস সি যয তছি টপছি পানিতে ছি লা পে পিস লক্ষি তি জানি কারি ০ চপ পিক্সেল, 


রামরদের এই সময়ে নিয়মমত মা কালীর পূজা করিতে পারি 
তেন 'না। ; হৃদয়ই 'নিয়মমত পৃজা করিত, এবং বামকষ্চদেব যখনই 
ইচ্ছা হইত, মধ্যে মধ্যে পুজা করিতেন এবং পুজান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া 
টামাবিষয়ক গান গাহিতেন, আর আনন্দাক্তে তীহার, বক্ষঃহল 
তালিয়! যাইত |. একদিন তিনি শ্যামার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া 'নিবিষ্ট 
চিত্তে. এরূপ গাঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় রাণী রাসমণি তথায় 
আগমনপৃব্বক্ষ তাহার পার্খে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ, 
পরে রামরুষ্জদেব হঠাৎ গান বন্ধ করিয়] রাণীর পৃষ্ঠদেশে এক চপ্পে্টান 
ঘ্ঠত.কারয়া কহিলেন, “অন্য! এখানেও মৌকদ্দম ?” বাণীঝযন, 
প্রন্কড়ুই . তগব*-বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল না, তিনি একটী মোবদ্বমার, 
চিন্তাই: কর্সিতেছিলেন। “রামকৃষ্ণ মনোভাব জানিতে পারেন !” 
ইহা দেখিয়া বাণী. চমত্রুত হইলেন! আবার ভাবিলেন “রামকৃষ্ণ আমার 
গ্রীণ্রে ভিতর পর্যযস্ত দেখ জে. পাচ্ছেন? নইলে আমি মোকদ্দম! 
ভাব্কছিনুম্:কেমন করে জানতে. পারুলেন? ইনি সাধারণ লোক্ষ 
নন) এই. গুকার চিন্তা করিয়া, এই ঘটনার পর হইতে রাসকুষ্ণ 
দেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। নিকটে তাহার যে সকল 
ঘাসদাসী উপস্থিত ছিল, তাহার ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্পর্ধা! দেখিয় 
অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং রাণী নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিশে বলিতে 
লাগিল, “মা? ভট্চায্যি মশাই বড়ই অন্যায় ব্যবহার করেছেন ।” 

রাণী রাসমণি উত্তর করিলেন, “নারে, তেরা জানিস্‌ নি, আজ ম! 
কালী স্বয়ং আমাকে. চড় মেরে জ্ঞান দিলেন; আজ আমার জ্ঞান হ'ল, 
তোর! যা, এই সরবৎ আর জলখাবার ভট্চাষ্যি যশাইকে, ঘিয়ে 
আয়।” এই বলিয়৷ স্বহস্তে মিছরির ও বেদানার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া 
রামকৃষ্ণের ষবেবার্থে পাঠাইলেন । এই অবধি রাণী প্রায়ই আসিয়া 
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নিবিষ্ট চিত্তে তাহার গান শুনিতেন | “কোন্‌ হিসাবে হর-হন্দৈ দাড়িয়েছ 
যা পদ দিয়ে ,.এই গানটা তাহার বড় প্রিয় ছিল 

হৃদয় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শ্যামার আরতি করিতেন। প্রীয়ই 
রামকৃষঞ্চদেব তগায় উপস্থিত হইয়া আরতি দেখিতেন। এক দিবস 
সন্ধ্যার ঈষৎ পূর্বে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, “মামা চল, আরতি 
দেখবে চল ।” রামকঞ্চদেব কহিলেন, “যা তুই যা না, আমি যাব না!” 
হৃদয় পুনগপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত 
হইলেন না, আপনার ঘরে বসিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে আকাশমগডল 
মেঘাচ্ছন্ন ও গাঢ় অন্ধকার হইয়া আসিল। মন্দিরমধ্যে হদয় এক 
মনে ঘোররূপিণী শ্যামার আরাত্রিক করিতৈছেন, এমন সময় মেদিনী 
কাপাইর! খোর মেঘনাদে মন্দিরস্থ একটী চুড়ার উপর বজ্রাঘাত ও 
সেই শব্দে মন্দিরস্থিত একজন ভূত্য মুচ্ছিত হয়। শ্রীরামরুষঃদেব 
আপনার ঘরে রসিয়া আছেন এমন সময় হৃদয় আসিয়া তাহাকে 
বজপাতের কথা জানাইলে তিনি কালীমন্দিরের দিকে দেখিতে 
দেখিতে বলিলেন, “আমি কি করব? সব মার খেলা, এই. 
বলিয়া খিলখিল করিয়া! হাসিতে লাগিলেন । মুচ্ছিত ভৃত্যের মন্তকে 
পচ সাত কলসী জল দিবার পর সে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও সুস্থ হইল। 

এই ঘটনার কিছু পরে, একদিন রামরুঞ্চদেব যেখানে সন্ধ্যার পর 
যাইয়া ধ্যান করিতেন, সেই স্থানটি অঙ্গুলি-নিদ্দেশ করিয়! হদয়কে 
কহিলেন, “দেখ, এ থানে পঞ্চবটী কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, কি করি বল্‌. 
দেখি?” হৃদয় কহিলেন, “এ ত সামান্য কথা, এর জন্টে ভাবনা কি ?” 
এই.স্থানের নিকটেই একটা ক্ষুদ্র ডোবা'ছিল, সকলে তাহাকে হাস* 
পুকুর বলিত। এই কথার প্রায় একযাস পরে এ পুষ্করিণী ভাগ 
করিয়া! কাটান হয়। হ্বদয় সেই মাটি দ্বার! খাদটা পুর্ণ করাইলেন, 


হলি / ঈদ দিত ৯/ 


৪২ প্্ীরামকৃষ্চরিত ।. 


ভঙগল পরিষ্কার করাইলেন: এবং সেই. স্থানে অশ্ব, বিষ, বট, অশোক 
ও আমলকীর চার! লাগাইয়া পঞ্চবটী প্রস্তত করিয়া দিলেন। রাম- 
কৃষ্ণদেব স্বহন্তে কেবলমাত্র অশ্বথ বৃক্ষটী রোপণ করিয়াছিলেন । 
পঞ্চবটার চতুর্দিকে গোলাকার করিয়া তুলসীর বেড়া লাগাইতে অন্ু- 
মতি করিলেন, হৃদয় তাহাঁও করিয়। দিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থলে 
একটী বেদী নির্মাণ করিয়া দিলেন। ভর্তাভারী নামক দেবালয়ের 
মালীকে দিয়া তাহার চতুর্দিকে ইঞ্টকের কেয়ারী করা হইল। সেই 
বক্ষগুলি অল্প দিনের মধ্যে সতেজ হইয়৷ উঠিল এবং তুলসীগুলি এত 
বড় হইয়! উঠিল যে, রামকুষ্ণদেব তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিতেন, 
কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত ন।। এইরূপে প্রত্যহ তথায় বসিয়া 
সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন। 

পঞ্চবটা প্রস্তত করাইবার পৃর্ধে তিনি বৃন্দাবন হইতে রজ. রাঁধা- 
কুণ্ড শ্তামকুণ্ডের মাটী, ছাপ ইত্যাদি আনাইয়াছিলেন। পঞ্চবচী 
প্রস্তুত হইলে হৃদয়কে দিয় সেই সমস্ত রজ ও মাটী তথায় ছড়াইলেন 
এবং তাহার কিয়দংশ আপনার ঘরের একস্থানে স্বহস্তে প্রোথিত 
করিয়া কহিতে লাগিলেন, “আজ থেকে এই স্থান বৃন্দাবন হ'ল।” 
ইহার পর মথুরকে কহিলেন, “মথুর, একটী মহোৎসব করতে ইচ্ছে 
হচ্ছে ।” মথুরানাথকে আর অধিক কিছুই বলিতে হইল না, তিনি সন্ত 
হইলেন । একদিন কুড়ি পচিশ দল কীর্তন, তাহাদের জানিত যত 
গ্রোস্বামিগণ ও বৈষ্বদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন। 
প্রীয় ছুই তিন সহ লোক একত্র হইয়। পঞ্চবটীর তলে মহা আনন্দ 
ও.কীর্তন করা হইল। তৎপরে ভোজনের কিছু পূর্বে কথায় কথাক়্ 
কয়েকজন গোস্বামী বৈষ্ণবদের কটুক্তি করাতে রৈষ্ণবেরা ' অত্যন্ত 


লস দিলি সিল 


বাগান্বিতত. হইয়া চলিয়! যাইতেছিলেন । রামকৃষ্তদেব অনি মখুরকে 
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কহিলেন, “মধুর, তুমি বৈষ্কবদের বল, 'আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ 
করে এনেছি, গৌসাইদের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই । আহি 
তোমাদের বিদায় দেব, তোমরা এস।” মুর এই কথা তাহাদের 
কহিলে তবে তাহারা পুনরায় আসিয়া ভোজনাদি করিলেন ও বিদায় 
লইয়া সন্তষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন । 

রামকষ্দের সাধনার এই উন্মত্তাবস্থায় যধ্যে মধ্যে কাযারপুকুরে 
যাইয়া কিছুদিন ধরিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন । এই সময়ে 
গাষস্থ জনসাধারণে তাহার অসাধারণ তাব বুঝিতে না পারিয়া স্থির 
করিলেন ইনি বায়ুরোগপ্রস্ত, আবার কেহ বা মনে করিলেন, হয়ত 
ইহাকে ভূতে পাইয়াছে। চন্দ্রীদেবী নানালোকের নানাকথায় এবং 
পুত্রেরও ভাববৈলক্ষণ্য দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ ওঝাকে ডাকাইলেন। 
কথিত আছে, ওঝা চওড নাষাইলে পর ভূত রামরুষ্ণকে সন্বোধন করিয়া 
কহিতে লাশিল, “একে ত ভূতে পায়নি । ও রামরুষ্জ, তুমি যে সাধু 
হবে, তবে এত সুপুরি খাও কেন ?” এই সময় তিনি সত্যই সুপারি 
কিছু অধিক খাইতেন। গ্রামবাসিগণ ভূতের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া 
নিশ্বাস ককিলেন যে, তাহাকে ভূতে পায় নাই বটে, কিন্তু পাগল, 
হইয়াছেন। এই সকল লোকের কথার তাহার মাত! ঠাকুবাণী অত্যন্ত" 
ভীতা হইয়া গ্রামস্থ একটী শিবালয়ে যাইয়া “হত্যা” দিলেন; এবং স্বপ্রে 
দেখিলেন, মহাদেব বলিতেছেন, “তোমার ছেলে রামরু্ পাগল হবে: 
বেন? তাতে যে ঈঙ্ষরের আবিভাব হয়। তার জন্যে ভাবছ কেন?” 
স্বপ্পে শিবের এই সকল কথা! শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার মন শাস্ত হইল । 

রাষকুঞ্ণ প্রায় প্রত্যেক বৎ্লর পানিহাটর মহোৎসব দেখিতে 
বাইতেন। এক রৎসর তিনি তীহার প্রিয় লেবক হৃদয়কে সঙ্গে 
লইয়া পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে গেলেন। তথায় বাইয়া তিন্সি 
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মণি, সেনের ঠাকুরবাটীতে বলিয়! আছেন, এদিকে পণ্ডিত বৈষুণবচরণ 
সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে ন1 দেখিক্নাই, বলিতে লাগিলেন, “এখানে 
কোন যহাপুকষের আগমন হয়েছে?” এই কথ! বলিতে বলিতে 
বৈষ্ঞবঠরণ- চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । পরে ষথায় 
শ্ীরামক্ুঞ্চদেব বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাকে দেখিয়/ বৈঞ্ুবচরণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। 
পরে ভক্তিভাবে জিজ্ঞাস| করিলেন, “মহাশয়ের কোথায় থাকা হয় ?” 
হৃদয় উত্তর করিলেন,“ইনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে থাকেন।” 

বেঞ্চবচরণ কহিলেন, “তবে আমবা কলিকাতায় যাবার সময় 
এ্স্কানে নেমে ঘাব।” 

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবচরণ পঁচটী টাকা বাহির করিয়া রামকৃষ্ণ" 
দেবকে লইবার জন্ত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ।- অবশেষে 
রামকষদেধ হৃদয়কে লইতে অনুমতি করিলেন এবং সেই অর্থে আম, 
চি, মুড়কী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। হৃদয় এ 
সকল ত্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলে পর, বৈষ্ণবচরণ ও অপরাপর সকলে 
মিলিত হইয়া রামকৃষ্চদেবকে লইয়৷ মহ! আনন্দৌোষ্সব করিতে 
জ্যঠিলেন। ইত্যবসরে তাহার ভাব হইয়! পড়িলে, বৈষ্ণবচরণ সেই 
সরুল ভোগের সামগ্রী হইতে কিঞ্চিৎ ভীহার মুখে তুলিয়া দিলেন। 
কিন্তু রামকম্চদেবের তাহ। গলাধঃকরণ হইল না, ভিনি ভাবসমাধিস্থ 
রহিলেন, খাইতে. পারিলেন না। বৈষ্ণৰচরণ ও অন্যান্য সকলে সেই 
প্রসাদ ধারপ.করিপ্না আপনাদ্িগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন । 
বৈষ্চবচরণ সেই দিবসই বাঁশ্পীয়-পোতযোগে কলিকাতায় আসিবার 
পথে: দক্ষিণেশ্বরে লামিয়াছিলেন, কিন্তু রামকষেের. প্রত্যাবর্তনের 
দিলম্ব হওয়ায় সাক্ষাৎ হয় নাই। রাষকষ্ঞদ্েব আলিয়া শুনিলেন* 
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বৈফধচরণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। | ৷ ইহার পরে বৈষ্ণবচরণ মধ্যে 
মধ্যে আসিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । 

বামকল্গদেবের উন্মত্ত তাঁবেষ কথঞ্চিৎ সাম্য হইলে, আর এক্ষ 
উপসর্ণ উপস্থিত হইল-_গাত্রদাহ। এক মালস! “আগুন” রাখিলে 
যেমন বক্ষের মধ্যে উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, বুকের.ভিতর সেইরূপ উত্তাপ 
ও যন্ত্রণা সর্বদাই অন্থৃতব করিতেন। তাহা নিবারণের জন্য নামা 
উপানর অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্ত কিছুতেই সেই দারুণ যন্ত্রণার 
উপশম হইল না। গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গঙ্গীমূত্তিকা যাখিয়! 
গঙ্গার জলে সর্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া বসিয়া থাঁকিতেন। - কিছুতেই 
কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হইত নাঁ। এক ভৈরবী আসিয়! তাহাকে 
সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিতে বলেন এবং তাহাতেই- অল্প দিনে এ 
গাত্রদাহ অনেক অংশে নিবারিত হব! রবী ব্রাঙ্গণকন্যা ছিলেন 
বলিয়। শ্রীরামরুঞ্চদেব তাহাকে “বাম্‌্নী” বলিতেন। কিন্তু যন্ত্রণা 
একেবারে নিবারিত হয় নাই। বারাসাত-নিবাসী মোক্তার, শ্রারাম- 
কানাই ঘোষাল একজন শক্তিমন্ত্রোপাসক ছিলেন, মায়ের পুজা! 
করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইতেন, তাহার নয়নযুগল হইতে 
অবিশ্রান্ত অশ্রধারা বহিত এবং তদবস্থায় কখন মাকে আদর কক্রিস্বা 
ডাকিতেন, আবার কখন বা মাকে নানাবিধ গালাগালিও- করিতেন_। 
এইজন্য রামকৃষ্ণদেব ভীহাকে বীরভক্ত বলিতেন | স্মবশেষে কিছুদিন 
পরে এই ঘোবাল মহাশর রামকুঞ্চদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই- 
লন ও একখানি কবচ লিখিম়া তাহাকে ধারণ করাইলেন।. এই 
কবচ পরিয়া যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম হইল | 


স্পা সত ০ এ পাদ শপ স্পা শপ লা - ও 


* রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের কবচের কথ। আমরা স্বামী শিবান্ন্দের নিট 
প্রাপ্ত হইয়াছি।. 
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পুনরায় তাহার মনের আবেগ বাড়িতে লাগিল 3; সদাই হাপনার 
ভাবেই আছেন, দিখ্বিদিক্‌ জ্ঞান নাই, কাহাকেও গ্রাহ্হ করেন না; 
"আপনার মনে যখন যাহা উদয় হয় তখনি তাহাই করেন, কখন 
নাটমন্দিরে বসিয়া শ্বাযা-মৃণ্তিকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, কখন বা! সর্ব- 
সমক্ষে উলঙ্গ হইয়! ধ্যান; কখন উলঙ্গ হইয় নৃত্য, কখন আপনার 
ভাবে আপনি হাস্ত, কখন ধুলায় লুষ্টিত হইয়া ক্রন্দন, আবার কখন 
বা নান! পুষ্প চয়ন করিয়া আপনি আপনাকে পূজা! করেন । এইরূপ- 
ভাবে আছেন, এমন সময়ে এক দিন ভাবাবস্থায় দেখিলেন, নীলান্বরা 
গ্লজমতিভূষিত1 সীতাদেবী তাহার নিকটে আসিয়া শরীরে প্রবেশ 
করিলেন, এবং ঠিক সেই সময় একট! হনুমান হুপ. করিয়া তাহার 
নিকটে আসিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি হনুমানের ভাবে 
থাকিয়া ক্রমাগত “রঘুবীর? “রঘুবীর” বলিয়। চীৎকার করিতেন, ফল মূল 
ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতেন না; আমূল তুলসী গাছ 
তুলিয়া রঘুবীরের পূজা করিতেন; এবং কখন কখন কাপড়ের লাঙ্গুল 
পারিয়া বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়! বঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিতেন। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, রাসমণির দেবালয়ে সাধু সন্ন্যাসীর অনেক 
সমাগম হইত । এই সময়ে পঞ্চবটার নিকট একদিন এক জটাধারী 
ব্বামাইৎ বৈরাগী আসিয়া উপস্থিত। তাহার নিকট একটি রামলাল 
বা বালকবেশী রামচন্দ্র ঠাকুর ছিল। তিনি সর্ধবদ! সেই ঠাকুরটীকে 
'ক্রোড়ে ব বক্ষে করিয়া রাখিতেন। গঙ্গায় সান করিতে করিতে 
কখন কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন, “ওরে অত জলে যাস্নি, ডুবে 
যাবি। আয় এইদিকে আয় ।” স্নান করিয়া রামলালাকে বক্ষে ধারণ 
করিয়। পুষ্প চয়ন করিতেন) তাহার পর যখন পৃজ1 করিয়া ভোগ 
দিতেন, তিনি প্রতাক্ষ বামলালাকে আহার করিতে দেখিতেন। 
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রাষকষ্চ এই রামাইৎ বৈরাগীর নিকট হইতে রামাইতদিগের 
ভেক গ্রহণ করেন এবং তিন দিন এ তেক ধারণ করিয়াছিলেন ।* 
ইহার পরে উক্ত জটাধারী বাবাজী কিন্তু পামলালাকে পৃর্ধের ন্যায় 
আর প্রত্যক্ষ করিতেন নাঁ। জটাধাবী বাবাজী দেখিতে লাগিলেন, 
বামলালা আর তাহার সঙ্গে না থাকিয়া সর্বদা বামকৃষ্ণের সঙ্গেই 
থাকে । জটাধারী ইহা! দেখিয়া অতি বিষ বদদনে রামকৃষ্জকে 
কহিলেন, “রামলালা আর আমার কাছে আসে না, সব্ধদাই 
তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে । তবে আর আমি কার সেব! 
কর্‌বো ?” এই বলিয়া তিনি রামলালা-মুত্তিটি রামকঞ্চকে প্রদান 
করিয়' স্থানাস্তরে প্রস্থান করিলেন । অদ্যাবধি সেই রামলাল! ঠাকুর 
বাণী বাপমণির দেবালয়ে আছেন এবং অদ্যাপিও তাহার রীতিমত 
নিত্যসেবা চলিতেছে । 

রামকষ্জ সব্ধসমক্ষে উলঙ্গ হন, পৈতা ফেলিয়া দেন, কাপড়ের 
লাঙ্গুল পরিয়া বটবৃক্ষের শাখার উপর বপিয়! রঘুবীর বলিয়! চীৎকার 
করেন; হলধারী এই সমস্ত দেখিয়া ভাবিতেন বামকুঞ্জ পাগল, 
আবার কখন স্থির করিতেন_-ইনি কোন উপদেবতাগ্রস্ত,আবার কখন 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হৃদয়কে অন্তরালে কহিতেন, “হু, 
এ কাপড় ফেলে দেয়, পেতে ফেলে দেয়, এ বড় দোক্বের কথা, কত 
জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, এ সেই ব্রাহ্গণের অভিমান ত্যাগ 
কর্‌তে চার, এর এমন কি অবস্থা হয়েছে? তুমি একে বেধে রাখ। 
তোমার কথা! ও অনেক শোনে, তোমাকে অনেকটা মানে, যাতে 
পৈতে ন! ফেলে দেয় ত! কর।” এই কথা বলিয়াই পুনর্বার কহিলেন, 
“আচ্ছ! হৃছু; তুমি কি এর তেতর কিছু দেখেছ ?” 
হৃদয়ের নিকট প্রাপ্ত। ও 
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হৃদয় উর্ভর করিল, “মামী, তা না দেখলে কি .আমি এত সেবা 
করি ?: আমি' ইঁহার 'মলমৃত্র হাতি দিয়ে ফেলি, ন! দেখলে কি এ বুকম 
'সেবা কর্তে পারি ?. .কৈ আর ফাবো ত এ রকম করি নি?” 

হলধারী রামভক্ত.।..তিনি রামকষ্চকে একদিন বলিলেন। “কালী 
তামস যুক্তি তার আরাধনা কর্ুলে,অধোগতি হয় । তুমি কেন কালীর 
জ্মারাধনা কর?” .বামকুষ্জ এই কথা শুনিয়া কালীমন্দিরে যাইয়া 
মাকে,জিজ্জীসা করিলেন। “মা, তুই কি তামস?” তৎপরে তিনি 
জানিতে পারিলেন, না তামস নহে, শুদ্ধ সত্ব।. তিনি এই কথা 
জানিয়াই হলধারীর অন্বেষণে গেলেন। হুলধাঁরী পূজা! করিতেছিলেন, 
এমন সময় বামকুষ্চ যাইয়।/তাহার স্কন্ধে চাঁপিয়। কহিলেন, “তুই মাকে 
ায়স .বমিস্? মা কি তামস? মা থে শুদ্ধ সত্ব” হলপারীর তখন 
কি এক অপুর্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়! রামরুষ্দেবকে মহাপুরুষ বলিয়। 
জ্ঞান .হইল, এবং তিনি ফুলচন্দন, লইয়া রামকষ্ের, পদে দির পুজ। 
করিলেন।।  ব্রাম্মরুষ্চদেব কিন্ত কহিলেন, “এর পরে তোমার. আর 
«এ সর যনে)থাকৃবে না 1” 

হলধারী. বলিলেন, ধথাকৃবে 1” 

শ্রীরামক্ণ বলিলেন, ৫ন!তুমি সব্‌ ভুলে যাবে ।” হৃদয় ইহ] দেখিয়: 
হল ধারীকে একদিন বিদ্রাপ করিয়া কহিলেন, “মামী, তুমি ওকে পুজা 
করলে কেন?” 

হলধারী-কহিলন “কিংজানি হৃছু, আমাক্ষে তখুন এমন, কি -একটা 
করে দ্রিলে যে আঘি সব ভুলে গেলুম । )এ'বর কাছে যখন থাকি, তখন 
শক তেতর ঈশ্বরের আবির্াব দেখতে পাই:” 

রামকৃষ্জদেব বলিতেন--“হলপ্লারী ব্্'ভাকিক ছিল, কিন্তু আমার 
সম্মুখে আমাকে কিছু বলিতে পারিত না, বরং আয়ার. ভিতর ঈশ্বরের 


শ্রীপ্রীরাম্ক্রঞ্চরিত । ৪৯ 


2 875575525777557/559888459755595 ৯ জমিটি পা পা ০ ৯ সি শা স স সিসি 


আবির্ভাব মানিত। কিন্তু যখন একেলা বপিয়! নস্য লইয়া বিচার 
করিতে অথবা গীতা ভাগবৎ পাঠ করিতে বসিত,; তখন নিশ্চয় করিত 
যে,আমাকে উপদেবতায় পাইয়াছে। তাহার পর এক দিবস যখন 
দেখিল,গাছের উপর উলঙ্গ বলিয়া প্রক্রীব ত্যাগ করিতেছি, তখন পাকা 
ধারণা করিল যে, আমাকে ব্রহ্গদৈতাতে 'পাইয়াছে।” 

দক্ষিণেশ্বরের জনসাধারণেও রামকুষ্জের কাধ্যকলাপ দেখিয়া 
াহাকে বাতুল বলিয়া স্থির করিল হৃদয় ভাবিলেন, “হবেও বা” 
এবং তীহার মাতুলের যদি ঘথার্থ ই বায়ুরোগ হইয়া থাকে, তবে তাহার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা আবশ্তক | এই স্থির করিয়া তিনি রামকুষ্খকে সঙ্গে 
লইয়| একদিন কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট 
গেলেন। কবিরাজ মহাশয় ঠাহাঁর লক্ষণাদি দেখিয়া মধ্যমনারায়ণতৈল 
মর্দন ও চতুম্মুখ বটিক। সেবনের বাবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুদিন 
নিয়মমত সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিরাজ 
মহাশয়ের নিকট যাইতেন। কিন্তু রোগের কিছুমাত্রও উপশম হইল 
না। একদিন কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, সেখানে অপরু এক- 
অন পৃর্ববঙ্গীয় কবিরাজ কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
রামকৃষ্জদেবের লক্ষণাদি দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি 
কি কোন প্রকার যোগ অভ্যাস করেন ?” হৃদয় কহিলেন, “সাধনাদি 
করেন ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কবিরাজ পক্ষাগ্রপাদকে কহছি- 
লেন, “ইনি ত দেবোন্মাদ ; ওধধাদির দ্বার আরোগ্য হবার নয়।” 
গজাপ্রসাদও তজ্জন্ত ওধপাদি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং 
রাষরুষ্ণজেবও তদবধি আর খীঁষধাদি ব্যবহার করিতেন লা । 

শান্ত্জ্ঞ কবিরাজ ঠিক্‌ বুঝিয়াছিলেন যে, রামককষ্ সাধারণ পাগল 
নহেন, গেবোন্গাদ, ইহার 'আর চিকিৎসা! কি'হইতে পারে? 'এইরপ 


৫০ আস্রীরামকঞ্ণচচরিত। 


৯৫৯০ সপ তি ও সিরা আটা ১০০৪ 
চে 
প্র £ 


উন্মস্ত অবস্থায় মা কালীর নিত্যপৃঙ্জা তাহার হ্বারা অসম্ভব হইয়াছিল 
ল্লানের সময় যে দিন মনে হইত, সে দিন তর্পণ করিতেন, নতুবা নহে । 
এক দিন স্নানাস্তে তর্পণ করিবার মানসে অগ্লিবদ্ধ করিয়! 
গঙ্গোদক তুলিতে গিয়া অঙস্গলিগুলি একেবারে এমন বাকিয়া গেল যে 
জল উঠিল না1। পুনরায় অগ্রলি করিয়া জল তুলিবার চেষ্টা করিলেন, 
হস্তদ্বয় জলমধ্যে বেশ অঞ্রলিবদ্ধ রহিল কিন্তু অঞ্জলিস্থ জল উপরে 
: তুলিবামাত্র পূর্ববৎ অঙ্গুলি বাকিয়া সমস্ত জল পড়িয়া গেল। উপযু- 
পরি চেষ্টা করিয়াও সেদিন তাহার আব তর্পণ কর হইল না। ইহার 
পরে তর্পণ করিবার জন্য অগ্জলিবদ্ধ করিয়া! জল তুলিতে গেলেই অমনি 
অঙন্গুলিগুলি বাকিয়া জল পড়িয়া যাইত, তর্পণ করা আর হইত শা । 

এক সময়ে তাহার এমন একটী ভাব হইয়াছিল যে, তাহার সম্মুখে 
কেহ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া! গেলে তীহার মনে হইত যেন তাহার 
বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যথার্থ বক্ষের উপর দিয়! 
চলিয়া গেলে যেমন যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। 
তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে তাহার এই ভাবী আন্দাজ ছয় ঘণ্টা 
কাল ছিল। 

ইহার পূর্বে এক সময়ে বাহা পূজা ত্যাগকরিয়া তিনি মানস পুজা 
করিতে আরভ্ভ.করেন। মানস পূজা! করিতে বসিয়াই তিনি তাবাবিষ্ট 
হইয়া মাকালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন_-“মা আমার জ্ঞান অজ্ঞান 
যাক মা, আমায় তুই শুদ্ধা ভক্তি দে মা। এই নে তোর শুচি, এই নে 
তোর অশুচি, আমায় শুদ্ধা তক্তি দে যা।” এই মানস পূজা করার পর 
হইতেই তীহার ভাবের প্রগাঢ়তা বাড়িয়া উঠিয়া পূর্বোক্ত উন্মাদ 
অবস্থাআসে । এক সময়ে তাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সমস্ত 
দ্বিব,য়ে কোন দিক দিয়! চলিন্বা গেল তাহা জানিতে পারিতেন না। 
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সন্ধ্যার আরাত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টা ও অন্ান্ত বাদ্যের শবে দ্বিবাবস্ান 
বুঝিতে পারিয়া করুণ স্বরে কহিতেন, “আর একদিন গেল মা তবু তুই 
দেখ! দিলি নি মা ?” 

কখন কখন ভাবের প্রগাঢতায় এমন বিভোর অবস্থায় কিছুদিন 
থাকিতেন যে অতি সামান্য আহার অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করান 
হইত। এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে তাহার একটু সহজ- 
ভাব মাসিল। এই সময়ে তিনি হলধারীর চরিব্রসন্বন্ধে লোক মুখে 
নিন্দ। শুনিয়। প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য হলধারীকে সেই বিষয়ে 
প্রশ্ন করেন। হলধারী অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, “আমি 
তোর বড় ভাই, আমায় তুই এমন কথা বলিস্‌? তোর মুখ দিয়ে রক্ত 
উঠবে ;” তিনি হলধারার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আর কিছুই 
বলিলেন না॥ ইহার কয়েক দিন পরে একদিন রাব্রিকালে হঠাৎ 
তাহার তানু হইতে অবিশ্রান্ত রক্তত্রোত বহিতে লাগিল। রক্তের 
বর্ণ সবুজ, যেন সিম পাতার রস এবং এত গাঢ় যেমুখের বাহিনে 
এ জমাটবাধা বুক্ত দড়ার মত ঝুলিতে লাগিল । হলধারী এই ঘটনা 
শ্রবণ করিয়া দৌড়িয়। আপিলেন। রামরুষ্জদেব ্াহাকে দেখিয়! 
ব'লকের শ্ার রোদন করিতে করিতে কহিলেন, “দাদা তোমার 
শাপ কলে গেল এখন কি করি 1” হলধারীও কাদতে লাগিলেন 
সকলে,ভীত হইলেন । 

ঘটনাক্রমে একজন সন্াসী দেবালয়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
সংবাদ পাইবামাত্র রামরুষ্ণচ সন্গিধানে উপস্থিত হইয়৷ সমস্ত নিরীক্ষণ 
করিলেন। পরে কহিলেন, “তয় নাই, রক্ত বন্ধ কর্বার চেষ্ট! 
কোরো! না। এতে তোমার মহা উপকার হয়েছে, তোমার সহআ্ারে 
ুযুস্তাম্বার্গ খুলে গেছে । রক্ত বেরিয়ে না গিয়ে যদি এ রক্ত ম্ব্থাক 
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উঠে যেত, তা হলে তোমার শরীর থাকঙ্ছো না।” সাধুটার এ আশ্বীস 
বাক্যে সকলের ভয় দূর হইল; পরে রক্তস্রাব আপনা আপনি বন্ধ 
হইয়। গেল, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার বক্ষের মধ্যদেশে রক্ত জমিয়! 
একটী গোলাকার ফোস্কার ন্ায় হইয়া উঠিল এবং ক্রমে তাহা 
বাড়িতে লাগিল । রামকৃষ্ণদেবের সেবক হৃদয় ভূকৈলাস হইতে এক 
জন বৈদ্য আনাইয়। তাহার চিকিৎস)করাইতে লাগিলেন এবং কিছু 
দিনের মধ্যে সেই চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্যলাত করিলেন । 

রামরুঞ্জদেব ইতিপূর্বে সমস্ত দ্িবাভাগে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হই- 
তেন আবার মধ্যে মধ্যে বাহাজ্ঞান লাভ করিতেন ; কিন্তু এই ঘটনার 
পরেই হৃর্ষেোদয়ের সঙ্গে শিবনেত্র হইয়া স্র্য্যাস্ত পর্যাস্ত থাকিতেন, 
এবং দিবারান্রে তিলার্দ সংজ্ঞা হইত না। ত্টাহাকে আহার করান 
যায় না। সেই সাধুটী এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, “এ অতি উচ্চ 
অবস্থা, কিন্ত আহার করাতে না পার্লে শরীর থাক্‌বে ন।” সাধু 
সেজন্ত আহাবীয় দ্রব্য আনিয়া ভাঁকাডাকি ঠেলাঠেলি এবং কখন 
কখন গ্রীরামকষ্জদেবের শরীরে আঘাত পর্য্যস্ত করিতেন এবং তাহার 
মন দেহের প্রতি ক্ষণিক নামিয়া আসিলে, অযনি কিছু খাদ্য তাহার 
মুখে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। এইরূপে কথঞ্চিৎ আহার তাহার 
উদরস্থহইত। ছুই চারি গাল না খাইতে খাইতেই রাষরুষ্ণদেব 
আবার পূর্ব বাহ্ৃশুন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ অবস্থায় 
শ্রীরামক্ষ্ণদেব একাদিক্রমে ছয় মাস ছিলেন এবং এ সাধুও & ছয় মাস 
কাল আর কোন দ্রিকে মন না দিয়া শ্রীরামরুষ্জের শরীরটা! কেমন 
করিয়া থাকিবে এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সাধু জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে. শ্রীরামক্কষ্জদেবের হ্বারা জগতে মহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন 
ইইবে সেইজন্ই তিনি' এ চেষ্টায় ব্যাপূত হন। 
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বামদের এখনও দিবানিশি নেই একই , প্রকার উন্মতাবস্থায় 
আছেন, মন্দিরে যাইয়া পৃজ। করেন না বটে কিন্তু প্রায় প্রত্যহই 
পুষ্পচয়ন করিয়া মা-কালীর মন্দীরে এবং পঞ্চবটীতে দিয়! আসেন, 
আর হয় পুঞ্জা করেন। এক দিন তিনি ভাবাবেশে মা কালীর 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, “মা তুই নিজে শেখাম্‌ ত আমি শিখি, আমি 
ত কি কর্ব কিছুই জানি নি।” তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিবার 
কিছুধিন পরে এক দ্রিবস প্রাতঃকালে ফুলের সাজি হস্তে জাহবী তীরে 
পু্পচয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, গৈরিফবসন! আলুলায়িতকেশা, 
একজন সন্্যাসিনী নৌকা হইতে বকুলতলার ঘাটে নামিতেছেন । 

রামর্কস্ছদেব আপন কক্ষে প্রত্যাগমন পৃব্বক হৃদয়কে ডাকিয়া 
কহিলেন, “দেখ হৃহ, ও ঘাটে একজন ক্ীলোক এসেছে, গেরুয়। পর!, 
তাকে ডেকে আন ত।” হ্বদয় সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিলেন। 
এক্বস্ত প্রিয়জনের দীর্ঘবিচ্ছেদে কাতর .ও তাহার অন্বেষণে বিফলকাষ 
ব্যক্তির পূর্ণ নেরাপগ্তের সময় হঠাৎ তাহার দর্শনে যনে যে প্রকার 
মাবেগ উপস্থিত হর, সন্ন্যাসিনী সেই দেবপ্রভাযুক্ত রামকষ্ণযুি দর্শনে 
তদ্রপ তাবার্ড হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 

রামকঞ্জদেবও ভাঁবাবিষ্ট । 


সন্াসিনী কহিলেন, “বাবা, তুমি এখানে রয্নেছ ? আমি জান্কে 
পেরেছি আম্বায় তিন জনকে সন্ধান করে বার কর্তে হবে। তার 
ছুজনকে পূর্ববদেশে পেয়েছি, আর একজন গঙ্গার ধারে আছে জেনে, 
এতদিন ধরে খু জ ছিলুয, এখন পেনুষ 1” 

সন্ন্যাসিনী পরিচয় দিলেন, তিনি ব্রাঙ্গণী, নিবাস ষশোহর জেল্লায়, 
যোগবলে জানিতে পারেন, তিন জন মহাপুরুষ বঙ্দেশে আছেন ।. 
তাহার মধ্যে ছুইজনের নাম চন্ত্র ও গিত্রিজা; বরিশাল অঞলে 
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সি পি, 


উহাদের নিবাস; "আর একজন জাহ্বী তীরে আছেন । ব্রাঙ্গণী 
ইতিপূর্বে চন্দ্র ও গিক্িজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাহাদের, 
প্রত্যেককে যাহা যাহা বলিবার আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়া- 
ছেন। এখন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তিনি নানাস্থান পর্যটন 
করিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন | শেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্চদেবকে 
দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে এত দিনের পর তাহার হৃদয়ের 
আকাঙ্া পূর্ণ হইল। তিনি সেই আনন্দে অশ্রু বর্ষণ এবং আপনাকে 
ধন্ত জ্ঞান করিতেছিলেন । 

হয় বলেন- এই সম্য় সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন কালে রামরুষ্তদেৰ 
বামপদ অগ্রসর করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিতেন । 
ব্রাঙ্মপীর ইহা! দেখিয়! প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ শ্ীরীধিকা 
বন্দাবনে শ্বর্ণসাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। 

 ববামকুষ্ণদেব ব্রাঙ্মণীর পরিচয় এবং তাহাকে দেখিয়া! ব্রাঙ্মণীর 

মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছল সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, *স্থ্যা গা আমার এ কি হয়, বলতে পার ?” এই বলিয়া 
তাহার যে যে অবস্থা হইত সমস্ত ব্রাহ্মণীকে জানাইয় পুনরায় জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “সবাই আমাকে পাগল বলে, সত্যি সত্যি! ক পাগল 
হলুম ? 

্রাহ্মণী ভক্তি-সমুজ্জল নয়নে রামকৃষ্ণতেবের প্রতি চাহিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “বাবা, তোমার ত এ পাগলামি নয় । এ যে মহাতাবের 
লক্ষণ । চৈতন্যদেবেরও এ ব্ুকম হয়েছিল। এ স্ব যে শাস্ত্রে 
আছে।” এই কথা বলিয়া চৈতন্তচরিতামূতাদি বৈষ্ঞব গ্রন্থ সকল 
আনাইয়া তাহ হইতে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন । বামকৃষ্জদেবের 
ধে সকল অবস্থা হইয়াছিল সমস্ত গলি & সকল শাস্ত্রের বচনের সহিত 
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মিলাইয়া দিয়া কহিলেন) “বাবা, তোমার কি এ ॥ পাগলামি? ? তোমায় 
কেউ চিন্তে পারেনি ₹- 

“অছ্বৈতের গল] ধরি কহেন বার বার । 

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমতকার ॥ 

কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার । 

অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌররায় । 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥-_ 

বাবা, সেই চৈতন্যদেব তুমি উদয় হয়েছ--এবার নিত্যানন্দের 
খোলে চৈতন্ঠের আবির্ভাব ।” এই কথ! শুনিবামাত্র প্রভুদেব বাহ্- 
জ্ঞানশৃন্য হইলেন, আর অমনি ব্রাহ্গণী বলিয়া উঠিলেনঃ “এই ভাব 
হল। বাবা তুমি জীব উদ্ধারে এসেছ, তোমায় এন পাগল বলুক, 
এর পরে সবাই তোমায় পুজো করে মুক্তি পাবে । কিন্তু তুমি আপনি 
না চেনা দিলে কে তোমায় চিন্তে পারবে?” ইহার পুর্বে ভাব 
কাহাকে বলে, দক্ষিণেশ্বরের কেহ জানিতেন না; ত্রাঙ্গণীর নিকটে 
শ্রবণ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে রামকষ্জদেবের যে মৃচ্ছার 
ম্যায় অবস্থা হইত, ষাহাকে সকলে মুগীরোগ বলিয়া! নির্ণয় করিতেন 
তাহাকে শান্সে ভাবসমাধি বলে । ব্রাহ্গণী এ সমস্ত বিভিন্ন ভাবাবস্থা! 
শান্ত্রপঙ্গত বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন ও বলিতেন, - ইহ! ভাঁবাবস্থা, ইহা! 
প্রেমের অবস্থা, ইহাকে অষ্টসান্বিক বিকার কহে ইত্যাদি । 
ব্রাঙ্গণীর সহিত এই প্রকার কথাবা্ভীর পর প্রতুদদেব হৃদয়কে 

ব্রাহ্মণীর জন্য সিধা দিতে আজ্ঞা করিলেন । হৃদয় ঘ্বৃত ময়দা! প্রস্তৃতি 
আনাইয়া দ্বিলেন। প্রস্ুুদেব ব্রাহ্মণীকেই সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়! 
পঞ্চরটীতে পাক করিতে কহিলেন। হৃদয় বলেন- ব্রাঙ্মণীর নিকট 
একটি রঘুবীর শিলা ও একটী গোপাল মূর্তি ছিল। তিনি. পাকান্তে 


€৬  অীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত। 





সারি সস স্্সপ্ী 


সেই ঠাকুরদ্বয়ের ভোগ নিবেদন পূর্বক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় 
হঠাৎ প্রভুদেব তথায় আসিয়া সেই তোগের লুচি তরকারি খাইতে 
আরম্ভ করিলেন ।। ব্রাহ্মণী চক্ষু চাহিয়। অবাকৃ! তাহার নয়ন হইতে 
শ্রদ্ধাশ্র পড়িতে লাগিল, তিনি কহিতে লাগিলেন, “এত দিনের পর 
আমার পূজা করা সার্থক হল!. আর এখন আমার পৃজা কর্বার 
আবশ্যক নেই ।” 

“ম] তুই নিজে এলে শেখাস্‌ ত শিখি'; মা কালার নিকট প্রভু- 
দেবের এই প্রার্থনা সমাগতা ব্রাঙ্মণী দ্বার! পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণী 
অতি পঞ্ডিতা, সর্ধশান্ত্র তাহার পড়া ছিল; ঈশ্বর প্রেমে সদাই বিহ্বল", 
প্রৌ়া হইলেও দেখিতে দ্রেবীসম সুন্দরী । দিবানিশি বামকষ্ণদেবের 
নিকটে থাকিয়া চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ 
করিয়! শুনাইতেন এবং পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতেন । 

এইরূপে এক সপ্তাহ কাল অতীত হইলে প্রভুদেব তাহাকে কহি- 
লেন, “দেখ, তুমি এখানে থাকলে পাঁচ ভ্নে পাঁচ কথা কইবে। 
একটা বদনাম হবে। তুমি দক্ষিণেশ্বরে দেবমগুলের বাড়ী, নবীন 
মণ্ডলের স্ত্রীর কাছে যাও । সেখুব তাল স্ত্রীলোক, তোমাকে ভারি 
যত্ব করবে, থাকবার স্থান দেবে ।” ব্রাহ্গণী তাহাই কাবরুলেন। 
নবাঁন মলের বাটী যাইবামাত্র, তাহার স্ত্রী অত্যন্ত ফত্ব করিতে লাগি- 
লেন, এবং দেবমগ্ুলের ঘাটের একটী কুঠরীতে থাঁকবার স্থান দিয়া, 
একমণপ চাউল, তাহার উপযুক্ত দাল ঘ্বত লৰণ প্রস্থৃতি আহার্ধ্য দ্রব্যাদি 
আনাইয় দিলেন। এই প্রকার আতিথ্যে ব্রাঙ্গণী পরম তুষ্ট চিত্তে 
প্রভুদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন, “বাবা, এ সমস্ত তোমার খেল? 
তুমি আগে থেকে সব ষোগাড় করে রেখে আমাকে .পাঠিয়েছেলে। 
আমি যাবাযাত্র তখনি প্রুব যব ঝরে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলে ।” 
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স্‌ পিসির 
শর শসা সা পপির পাস পা শপ ১ লাস্ট পিসসা পসরা পাস সিসি সির পল স্পস্ট রিপা পাস সি পি শসা পাস কলা সস 


্রাঙ্মণী তদবধি সেই স্থানেই আহারাদি ও রাত্রি যাপন করিতেন, 
আর আবগ্তক মত যাধনার দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া আনিয়। প্রভু- 
দেবের সহায়তা করিতেন । যা কালীর নিকট রামরুষ্জদেবের প্রার্থনা 
এইরূপে পুর্ণ হইল। 

ব্রাহ্মণী আসিয়া চৈতন্তদেবের কথা কহছিতেন, চৈতন্য ভাগবত ও 
চরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেন বটে,কিস্ত রামকৃষ্ঞদ্দেব 'চৈতন্যদ্েবকে 
অবতার বলিয়! বিশ্বাস করিতেন ন!। তত্পরে একদিন তিনি ভাবা- 
বস্থায় চেতন্যদ্েবকে অবতার ভাবে দর্শন করিয়া! অবধি তাহাকে 
অবতার বলিয়। মানিতে আরম্ভ করেন। এইনূপে ধর্মসংক্রান্ত যাহ! 
আপনি সমাধস্থ হইয়া অবগত হইতেন তাহাই মালিতেন তত্র 
কাহারও কোন কথায় ভূলিতেন না। 

পূর্বে প্রভুদেবের যে বিপরীত গাত্রদাহের কথা বল! হইয়াছে তাহা! 
এই ব্রাঙ্মণীরই উপবেশে সর্বাঙ্কে চন্দন লেপন করিয়! ও উত্তম ফুলের 
মাল! পরিয়৷ একেবারে শিবারিত হইল । একদিন প্রু্গেব ব্রাহ্মণীকে 
কহিলেন যে তীহার ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃন্তি হইতেছে না। পরদিন 
ব্রাঙ্মণী বহু পরিমাণে নানাবিধ ভোজ্য স্তর আয়োজন করিয়া একটী 
ঘর সজ্জিত করিলেন; তৎ্পরে রামকুষ্দেবকে তথায় আনয়নপুর্ব্বক 
সেই সমস্ত দেখাইলেন। কেবল সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্যাদি অব- 
লোকন মাত্রেই তাহার স্কুপ্িবৃত্তি হইল ! 

বামরুঞ্দেবের যখন যেরূপ সাধনা করিতে ইচ্ছা হইত তিনি 
তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিতেন, আর ত্রাক্গণী সেই সমস্ত সাধনার আবশ্তকীয় 
ভ্রব্যাদি নান! স্থান হইতে অন্বেষণ করিয়া আলিয়া দ্রিতেন। ভম্ত- 
সাধনার জন্ত “পঞ্চমুণ্ডির আসন, আবশ্তক হইলে বহুদূরস্থ শ্মশান 
হইতে পাঁচটী মড়ার মাথা সংগ্রহ পূর্বক উদ্ভানের উদ্ধর সীমায় 


৫৮ শ্রীশ্লীরামকৃষ্চচরিত । 


জন্ম, 


একটী. বিহ্ব বৃক্ষের তলে সেইগুলি প্রোধিত করিয়া তদুপরি একটী 
বেদী নিশ্ীণ করিয়া দিলেন। রামকঞ্জদেব সেই বেদীর উপর 
উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। সমস্ত সাধনকার্ধ্য শেষ হইলে 
পর একটী মুণ্ড তুলিয়া তিনি গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। 
তন্ত্রোক্ত সাধনায় যে যে স্থলে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে রামরুঞ্চদেব 
সে স্থলে কারণ আনাইয়! তাহা অঙ্গুলীর দ্বারা আপন কপালে স্পর্শ 
করিতেন মাত্র । ব্রাক্ধণী ত্বাহার অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার গুপ্ত 
সাধনার আয়োজন করিয়া তাহাকে সাধন করিতে আহ্বান করিতেন; 
কিন্ত তিনি সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া সাধনায় বমিবামাত্র এবং কন 
কখন আয়োজন দর্শন মাত্রেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। আর 
ক্রাঙ্গণীও বলিত “বাবা! এ সকল সাধনা করিতে করিতে যে ভাব 
সমাধি উপস্থিত হয় ভাহা তোমার পৃর্ণভাবে উদয় হইয়াছে। 
আর ও সাধনার আবশ্যক নাই 1” এই সকল সাধনকালে তাহার 
নানাবিধ অবস্থা উপস্থিত হইত। যখন ধ্যানস্থ হইতেন পক্ষিগণ 
স্থাগুবৎ স্থির দেখিয়া তাহার মন্তকোপরি বসিয়া তাহা হইতে আত্ম 
পূজার শশ্যরুণা সকল থুঁটিয়া খাইত। তিনি অনাহত শব্দ শুনিতে 
পাইতেন যেন সমস্ত জগৎ সমস্বরে ওষ্কারধ্বনি করিতেছে ; 
ইাত্যাদি। 
হৃদয় বলেন__ব্রাহ্গণীর আগমনের কিছুদিন পরে এক দিবস রাষ- 
কুঃদেব পঞ্চবটাতে উপবিষ্ট, নিকটে যথুর ও হৃদয় আছেন। ঈশ্বরীয় 
নানা. কথ। হইতেছে, রামরুষদদেব মধুরকে সম্জোধন করিয়া কহিলেন, 
“দেখ একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছে ; সে আমাকে বলে 
অবতার ।” 
এই..কখা শুনিয়া অর. ধুকহিলেন, “দাচ্ছা, "অবতার ত দশটী। 
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এ পাপা পা্পিস্পিপিপিসপাক্পাস্পিপিসাসপাস্পিটি পাশা সি তি ই পাস সিসি সপাটি িপা্পাসিপিস্পীসপাসিপিসপাসিপাসি াসিশীশাস্পিস্পিসিসপিস্শি 


এছাড়া ত অবতার নাই ; অবতার কি করে হতে পারে? মাকালীর 
দয়া হয়েছে ।” 

রামকঞ্চদেব কহিলেন, “সে বলে আমি অবতার । তার কাছে 
অনেক পুঁধি আছে, আর সে সব শান্ত্রজানে। সেবলে, শাস্ত্রে 
আছে, তোমার যে যে লক্ষণ হয় সেসব অবতার ভিন্ন মানুষে কখন 
হতে পারে না।” 

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় পূর্বোক্ত ব্রাঙ্গণী হস্তে 
একখানি থালায় নানারূপ মিষ্টান্ন লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। মধথুরানাথ তাহাকে দেখিয়া গিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি 
সেই ব্রাহ্মণী ?” 

রামরুষ্জ কহিলেন, *স্থ্যা প্র সেই 1” ইতিমধ্যে ব্রাঙ্গণী রামরুষ্জ- 
দেবের নিকটে আসিয়া রোদন করিতে করিতে তাবাবিষ্ট হুইয়! 
'পড়িলেন। হৃদয় অমনি ব্রাহ্গণীর হস্তস্থিত থালাখানি লইয়। 
রামকষ্খদেবের সম্মুখে ধরিলেন। রামরুঞ্দেব তাহা হইতে, 
কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে পর সকলে সেই প্রসাদ ধারণ করিলেন । 

রামরুষ্দেব পুনরায় ব্রাক্ষণীকে প্রেখাইয়া মথুরানাথকে কহিলেন, 
“ইনি আমাকে অবতার বলেন ।” 

মথুরানাথ প্রশ্ন করিলেন, “এ কথা কোন্‌ শাস্ত্রে আছে ?” 

ত্রা্গণীর ভক্তি শান্তর সকল কণস্থ ছিল; তিনি “সই সকল গ্রন্থ 
হইতে শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্তদেব ও অন্ঠান্ট অবতারের 
লক্ষণের সহিত রাষরুষ্জদেবের লক্ষণার্দি মিলাইতে লাগিলেন ? 
যধুব্রানাধ সমস্ত শুনিয়া স্তব হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে 
ব্রাঙ্গণী দক্ষিণেশ্বরে ষাহার সংস্পর্শে আসিতেন তীছার সহিত প্রভুদেবের 
কথা কছিতেন, এবং অনেকে তাহার সঙ্গে আসিয়া. প্রভুদ্েবকে 
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দর্শন করিয়া ষাইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণী রামকুষ্চদেবকে প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার কথ! শ্রবণ করিয়া মন্দিরস্থিত 
ও নিকটবর্তী অনেকে প্রভুদেবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরস্ত 
করিপেন। 

ব্রাহ্মণী আসিয়া অবধি প্রীয় প্রত্যহই বামরুষ্দেবকে বলিতেন, 
“বাবা, চন্দ্র বড় তাল লোক। সে আমায় “মামা করে। 
গিরিজা আর চন্দ্র ছুজনেই খুব ভাল লোক। তুমি বল ত তাদের 
চিটি লিখে আনাই ।” 

রামকুষ্জদেব এ কথায় প্রায় কোনই উত্তর দিতেন না, পাঁচ কথায় 
ত্রাহ্মণীর প্রস্তাবটা চাঁপা পড়িয়ী যাইত । এক দিবস তিনি ব্রাঙ্গণীকে 
পত্র লিখিবার অনুমতি দিলেন । ব্রাহ্মণী পত্র লিখিয়া চন্দ্রকে দেব 
ষগুলের ঘাটে আনাইলেন। যে দ্বিবসচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
সেই দ্বিবস ব্রাঙ্গণী সাহস করিয়া রামকষ্জদেবকে তথায় ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন, কিন্তু চন্দ্রের আগমন বার্তা গোপন রাখিলেন। ব্রাঙ্গণীর 
নিকট চন্দ্র উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে রামরষ্জদেব তথায় উপস্থিত 
হইলে ব্রাহ্মণী অগ্রসর হইয়। তাহার :সহিত অন্ত কথাবার্তা আর্ত 
করিলেন । রামকৃষ্চদেব দুই একটী. মাত্র কথা কহিয়াই ভাবাবিষ্ট 
হইলেন এবং সেই অবস্থাম্ব জানিতে পারেলেন যে চন্দ্র আঁসয়াছেন। 
চান্দের সাগযন জানিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
"পরই যে চন্দ্র! -হ্যাগা এর নাম চক্র না?” তিনি এইরপ প্রশ্ন 
করিতে করিতে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া গেলেন । চন্দ্র এই সমস্বে 
আসিয়! তাহার হস্ত ধারণ পুর্বক “ও রামকেষ্ট,ও বামকেই্” তিন চারি- 
বার বলিয়া! তীহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন; এবং কহিলেনু, “আপনি 
স্বামাফে-চিন্তে পেরেছেন কিন্ত এত দিন কেন আন্বায় ভুলে ছেলেন ?” 
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রামকষ্জদেব কহিলেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা ।” 

চক্র কহিলেন “আপনিই ত' ঈশ্বর আপ্নার কেন তুল 
হয় 

রামকুঞ্জছেব কহিলেন, “দেহ ধারণ কল্লেই ভুল হয় ।” 

চন্দ্র এইরূপ যখন ইচ্ছা করিতেন রামকষ্জদেবের প্রগাট সমাধি 
তঙ্গ করিতে পারিতেন। রামকৃষ্জদেবও '্টাহার অত্যন্ত স্রখ্যাতি 
করিতেন এবং তাহাকে ভালবাসিতেন । চন্দ্র পরম ভক্ত, রামরুষ্দেব 
কহিতেন তাহার ভিতর প্রভৃত বিষণ শক্তি আছে । চন্র সেই শক্তির 
দ্বারাই রামকুষ্জদেবের প্রীয় সকল প্রকার সমাধি ভঙ্গ করিতে পাপ্রি- 
তেন । যে সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্ঠ জদয় ও অন্ঠান্ত সকলে নানা 
উপায় উপ্ভতাবন করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পাবেন নাই সেই সমাধি 
অবস্থায় চন্দ্র ছুই চারিবার রামরুঞ্জদেবের হস্ত ধরিয়া ডাকিলেই ঠাহছার 
বাহাজ্ঞান আসিয়া পড়িত। ইহা দেখিয়। সকলেই মহা আশ্চর্য্য 
হইতেন। চন্দ্র একজন যথার্থই মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাহাকে 
দেখিলে তাহা বোধ হইত না। তিনি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়া 
গোৌঁপে চাড়া দিয় খাকিতেন। সেই জন্য হদয় বলিভেন) “মাম) 
এ যে বদমায়েস, একে তুমি ভালবাস কেন?” 

ইহা শুনিয়া বাষকুষ্জদেব কহিতেন, “ নারে তুই জানিস্নি। ওর 
বড় উচু অবস্থা আমি জান্তে পেরেছি ।” 

এক দিন হৃদয়ের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ডী হইতেছে এমন সমর 
চন্দ্র বসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকুষ্চদেব হৃদয়কে অন্তরালে 
কহিলেন, “হদ্দে, ওকে গেরুয়া পরিয়ে দে দেখি, তাহলে বুঝতে 
পার্বি।” হৃদয় তাহাই করিলেন। চন্দ্র গৈয়িক' বসন পরিবাধাক্র 
একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন'। ' ' এবং তাহার সর্ধা্গ ফোমফি 
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হইয়া গাত্র কাঠালের মতন বোধ হইতে লাগিল ; তখন রামক্কষ্চদেব 
হাসিতে হাসিতে হৃদয়কে কহিলেন, “দেখলি হৃহ দেখলি ?” 

এক দিবস রামকঞ্জদেব কালী মন্দিরের রকে পাদচারণ করিতে- 
ছেন, আর মথুরানাথ ছাদের উপর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন । 
মথুর কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেই মূর্তি নিরীক্ষণ করিবার পর ছাদ 
হইতে দৌড়িয়! নামিয়া আসিলেন এবং রামকঞ্চদেবের চরণ ধরিয়। 
রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, “বাবা তুমি কখনও মানুষ 
নও। তুমি কে আমায় দয়া করে বল বাবা! আমি তোমাকে 
দেখলুম সাক্ষাৎ শিব বসে আছ। বাবা তুমি আমায় কপা কর, বল 
তুমি কে, আমার জন্ম সার্থক হোৌগ.।” 

রামকঞ্চদেব তাহার পদদ্বর মথুরের হস্ত হুইতে মুক্ত করিয়া সেই 
স্থানে পৃর্ববৎ পাদচারণ করিতে লাগিলেন কোনও উত্তর করিলেন 
না। ভাবে বিভোর হইয়া! তিনি আগে আগে যাইতেছেন মথুরানাথ 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চা্ৎ পাদচারণ করিতেছেন, দুইজনেই নীরব ; 
মথুবের চক্ষু আর অন্ত কোন বস্ত দেখিতে যেন ইচ্ছুক নহে, কেবল 
রাষকৃঞ্চ দর্শনে পিপাসু হইয়। তাহার রূপেই আবদ্ধ। মথুর কখন 
দেখিতেছেন রামকুষ্চের শরীর শিবরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে- 
ছেন কখন ব। কালীরূপ ধারণ করিয়া আবার কখন বা রামস্কষ্চরূপেই 
বেড়াইতেছেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিতে করিতে হঠাৎ 
তাহার মনে হইল, “ছায়া পড়ে কি নাঞ্লেখি 1” এই ভাবিয়া মধুর 
যেমন ছায়া দেখিবেন অমনি রামকঞ্চদেব কহিলেন; “মথুর কি দেখছ? 
ছায়া পড়ে কি না?স্থুল শরীরের ছায়া পড়বে বই কি। সুক্ষ 
শরীরের ছায়া পড়ে না।” রামকৃষ্ছদেবের এইরূপ অত্রান্ত এশীভাব 
ও বিন্িশেক্তিতে মুর দিন দিন বিমোহিত হইতে লাগিলেন । 
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একদিন মথুরানাথ মন্দিরে বসিয়া ইষ্ট পুজা করিতেছেন এমন 
সময় রামকৃষ্জদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মখুরানাথ স্থযোগ 
পাহয়া তাহাকে আপন সমক্ষে উপবেশন করাইয়া তাহার চরণে অধ্ধ্য 
জব বিত্বাদি দিয়া আপন ইঠ্টপূজা সমাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন। এই ঘটনার পরে মধথুরানাথ রামকুষ্জদেবকে মন্দিরে 
পাঁইলেই মহা আনন্দে তাহার চরণ পূজা করিতেন। | 

মথুরানাথ পরম শ্যামাভক্ত, এজন্য তিনি প্রতি মঙ্গলবার শনিবার 
অমাবস্তয! পৃর্ণিযায় কালীঘাটে যাইয়া ষোড়শোপচারে শ্যামাপূজা করি- 
তেন। কালীঘাটের হালদার বংশীয় এক ব্যক্তি তাহার এই সমস্ত 
কার্য্যে পৌরোহিত্য এবং তদ্দারা প্রচুর অর্থোপার্জনও করিত । মধুরা- 
নাথ রাষকষ্জদেবের মধ্যে আপনার ইষ্টঈদেবতার দর্শন পাইয়া অবধি 
তাহার প্রতি ক্রমে ক্রমে একান্ত আকুষ্ট হইয়া পড়িলেন। হালদার 
পুরোহিত মথুরানাথের ভাবান্তরের কথ! জানিতে পারিয়া মনে কারল, 
রামকৃঞ্চ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনরূপ মন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে মথুরকে হাত 
করিয়াছে । সে এতদিন ধরিয়া কিছু করিতে পাবিল না আর রামরুষ্ণ 
যজমানকে তাহার এই অল্পকালে হাত করিয়া ফেলিল--এই চিন্তায় 
ভাহার অন্তর হিংসাঁনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে রামরুষ্দেব 
প্রায়ই বাহাজ্ঞানশৃন্ত অবস্থায় থাকিতেন | একদিন সন্ধ্যার সময় রাণী 
বাসমণির জানবাজারের বাটীতে শ্রীরামরুষ্দেব ভাবস্থ মাটীতে পড়িয়া 
আছেন দেখিতে পাইয়া হালদার নিকটে আসিয়া রামকষ্চদেবকে বার- 
স্বার বলিতে লাগিল“ও বামুন্,বল্না আমার যজমানটাকে কি করে হাত 
করলি ?" শ্রীরামক্কষ্দেবের তখন ভাবাবস্থা অন্তহিত হইয়া অল্পে অল্পে 
বাহজ্জান আপিতেছে মাত্র-কাঁজেই কোন কথা কহিতে পারিলেম 
না। পুরোহিত তাহাতে কুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়। 
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গেল। | _ সহঙগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, রামরফচদের ঞ্ হালদারের ব্যবহারের 
কথ! আর কাহারও নিকট ভাঙ্গিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মধুরা- 
নাথ এ কথা শুনিলে একট] খুনোখুনি কা উপস্থিত করিবে । কাজেই 
ও কথা একেরারে চাপিয়া গেলেন। শুন! যায় উক্ত হালদারের 
পরিশেষে অনেক ছুর্গতি হইয়াছিল এবং কোন বিশেষ দোষে 'অপ- 
রাধী সাব্যস্ত হইয়া রাণী রাসমণির বাটীর পৌৰোহিত্য কার্ধ্য হইতে 
বিতাড়িত 'হইয়াছিল। রাণী রাসমণির বাটী হইতে উরূপে 
তাড়িত হইবার পর শ্ীরাঁমকষ্চজদেব তাহার ব্যবহারের কথা একদিন 
মথুরানাঁথকে বলিয়াছিলেন। মখুর তাহাতে ক্রোধে, ক্ষোভে বারম্বার 
বলিয়াছিল--“বাবা, এ কথ! আম্মাকে আগে বলনি কেন ? ব্যাটার 
মাথা নিতাম” ইত্যাদি । রামকঞ্চ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_“সেই 
জন্তই বলিনি ।” | 
রামরৃষ্চদেব দক্ষিণেশ্বরনিবাসী কষ্চকিশোর ভট্টাচার্যের নিকট 
অধ্যাত্ম রামায়ণ শুনিতে যাইতেন। একদ্দিন তিনি শুনিলেন রামায়ণ 
শুনিলে বা রাম নাম করিলে মানুষ পবিত্র হয় “ক্ষন ময়ল! থাকে 
না।” ইহার দিন কয়েক পরে তিনি কষ্চকিশোরের বাটী গিয়া 
শুনিলেন কষ্চকিশোর শৌচে গিয়াছেন। রামকষ্জদেব শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হইলেন এবং কৃষ্চকিশোর আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
*আযা, আমি জান্তুষ্‌ তুমি নিন্দণ হয়েছ, তোমার আর কোন ময়ল! 
নেই, তুমি শৌচে যাও ?” | 
বামকষ্দেব সরল বালকের মত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কষঃ- 
ধ্কিশোর করজোড়ে তাহার নিকট কাদিতে লাগিলেন, . এবং বলিলেন, 
*এই বকম সরল বিশ্বীস হলে তবে ভগবান লাভ হয়?” কৃঙ্চকিশোর 
স্জহনিশি ভগবানের মাম করিতেন। কোন্‌ কার্য্যবশতঃ ঘক্ষিপেন 
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হইতে কলিকাতার গমন করিতে হইলে ভিনি বাম রাম, করিতে 
করিতে চলিয়া যাইতেন এবং আসিবার সময়ও “রাম রাম" বলিতে 
বলিতে চলিয়া আমিতেন। রামককষ্দেব বলিতেন, “কষ্ণজকিশোর 
রাম নামে নিদ্ধ।” 

মথুরানাথ আর জানবাজারে গমন না করিয়। একাঁদিক্রমে দক্ষিণে- 
শ্বরেই ছয় বসর অবস্থিতি করেন এবং দিবানিশি রামকুষ্জদেবের 
নিকটে থাকিয়া ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেন ও কার়মনোবাক্যে তাহার সেবা 
করিতেন । তাহার কোঙীতে লিখিত ছিল যে তাহান্ন ইচ্টদ্দেবত। 
তাহার সঙ্গেই থাকিবেন। মথুরানাগ এই কথা স্মরণ করিয়া আরও 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন ঘে ব্রামকুঞ্চদেবই তাহার ইষ্টদেবতা এবং 
সেই ধাত্রণ। দু়ীভূত করিয়। রামকুষ্খসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। 

একদিন মধুর তাহার পরম আরাধ্য রামকঞ্চজদেবের সঙ্গে নান। 
প্রকার ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিতেছেন, যথুবনাথ মনের সন্দেহ মিটাইয়। নানা 
প্রশ্ন করিতেছেন এবং রামরুঞ্চদেব তাহার উত্তর দিতেছেন; এমন 
সময় মথুরানাথ কহিলেন, “মশাই ভিগবান্‌ সর্বশক্তিমান বটে তবুও 
স্বুত নিয়ম কানুনের বাধ্য হয়ে স্টাহাকেও চলতে হয় । তিনি 
কখনও সে নিয়ম ভাঙ্গতে পাবেন নী । এই দেখুন সাদা জবাফুলের 
গাছে সাদা জবাই হর, লাল জবা ত হয় না £” 

রামকৃষ্জদেব কহিলেন, “ভগবান কোন নিয়মে বৃদ্ধ নন তান 
ইচ্ছ। হয় ত এই সা'দ! জবার গাছেই লাল জবা হ'তে পারে ।” 

পর দিন মথুরানাথ পুব্ববত রামরুঞ্চ নেবের সহিত ই তস্ততঃ ভ্রমণ 
করিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় রামকঞ্চদেব মথুরকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক, দেখাইলেন যে সেই শ্বেত জবার গাছে একটী 
বৃন্তে দুইটী জবা একটী শ্বেত আর একটী লাল। মথুরানাথ পরীক্ষা 


৫ 
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করিবার জন্য পুপথয়কে ভুলিয়া দেখিলেন যে সত্য সত্যই একটা 
বৃস্তে দুইটী দুই রকমের ফুল। মথুর ইহ] দেখিয়া! অতীব বিম্ময়াপয় 
হইলেন । 

তিনি এইরূপে রামকষ্খদেবের সঙ্গে থাকিয়া পরমানন্দে কাঁলাঁভি- 
পাত করিতেছেন, এক দিবস বাঁমরুষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়! তাহাকে 
বলিলেন, “মধুর তুমি যত দিন এখানে থাকবে আমিও তত দিন 
থাকব ।” 

মথুর যেন শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “সেকি বাবা! দোয়ার্রিও 
যে তোমাকে তক্তি করে ?” 

বামকৃষ্খদেব কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনবার কহিলেন, “আচ্ছ। 
তবে দৌয়ারি যত দিন এখানে থাকবে, আমিও তত দিন খাঁকৃব।” 
প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিবাছিল। মথুরানাথের পরলোক প্রাপ্তির 
পর তাহার উল্লিখিত পুত্রের জীবদ্দশ! পধ্যন্তই রামকষ্দেব সেই 
দেবালয়ে ছপেন। 

বামকঞ্জদেবেরে ভাবোন্মত্ততা যথার্থ পক্ষে দ্বাদশবর্ষব্যাপী | 
তিনি নিজ বক্ষে অঙস্ুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেন, “বার বতসর ধরে 
তেতরে একটা সাধনার ঝড় বয়েছিল। দিন রাত যে কোথ! দিয়ে 
যেত তার কিছুই ঠিক ছিল না। এই বার বৎসর ঘুম হয় নি” এই 
দ্বাদশ বর্ষ তাহার চক্ষের পাতা পড়িত না, এবং তিনি চেষ্টা করিয়াও 
চন্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বৃলিতেন, “লোকের 
একটা ভাব সাধন কত্তে জীবন কেটে যায়, আর এই শরীরে উনিশটা 
ভাব সাধন হয়েছে ।” তক্তিশান্ত্রে মহাভাবের অন্তর্গত উনিশটি 
ভাবের কথা উল্লিখিত আছে এবং উক্ত মহাভাব শ্রীরাধিক তিন 
একমান্্র শ্রীচৈতন্তদেবেই প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। 
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পিজি রি রর রর এ পি টিপিপি পিপাসা সা শি আক পি সি শি সদ পা জা 


শ্রীচৈতন্দেবের পরে ীরামকুষদেবেই উহা বর্তম।ন যুগে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

শুচি অণুচি ভেদ দূর করিবার জন্য তিনি এক সময়ে দিন 
কয়েক রজনী প্রভাতের পুর্বে গাত্রোথান পুর্বক পাইখানা পরিষ্কার 
করিয়া সেই স্থানটী আপন মন্তকের দীর্ঘ কেশ দ্বারা মুছিরা দিতেন, 
আর মা কালীর নিকট প্রার্থন| করিতেন, “মা তুই আমায় দীনের 
দান ক'রে দে মা, আমার অভিমান নাশ ক'রে দে মা 1” 

এই সমরে পুত্রশোকার্ত। চন্দ্রাদেবী স্বদেশে আর অবস্থিতি করিতে 
*। পারিয়া দক্ষিবেশ্বরে আগমন পূর্বক ভাহার (প্রর কসিষ্ঠ পুত্র শীরাম- 
কঞ্চদেখ্ের নিকটে বাদ কারতে লাগিলেন | রাঘরুঞ্চদেব যে ঘরে 
বাস করিতেন তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে থে নহবতধান|! আছে 
ভাহাতেই অবস্থিতি করিতেন । 

রামকঞ্চদেবের জননা আপনার পুল্রের এরূপ অবস্থা দেখিরা 
মনে করিতেন, “বুঝি বা পরীতে পেয়েছে” এনং সেই জন্য নান 
দেবতার নিকট তাহার আরোগ্য প্রার্থন। করিতেন ? রামরষ্জদেবেরও 
এই সময়ে আপনার দেহের প্রতি এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে মধ্যে মধ্যে 
আনম পূজার সময় আপন মস্তকে ষে সমস্ত অধ্য ও শস্যাদি দিতেন 
তাহার কতকগুলি কেশের মধ্যে থাকিয়! যাইত । যখনই মনে হইত 
মাপনি যাইয়া গঙ্গান্নীন করিতেন, কেশ মুছিতেন না? কেশমধ্যস্থ 
সেই সমস্ত শস্তাদির উপর পলি পড়িয়। শহ্যগুলি অক্ষুরিত হইয়া উঠিত। 
"মরে সযয়ে আপনার মনে ভাঁগীরথী তীরে বসিয়া “মা আমায় দীনের 
দন করে দে মা,” বলিয়া রোদন করিতেন এবং সেই সমর তাহার 
এতই অশ্রপাত হইত যে যেস্থানে বসির থাকিতেন সেই স্থানটির 
নাটী ভিজ্জিয়! যাইত । 


৬৮ জীশ্রীরামকুষ্ণচরিত। 


লা ৎত 


কিছু দ্রিন গঙ্গার তীরে যাইয়া এক হস্তে মৃত্তিকাও অপর হস্তে 
কয়েকটা টাকা লইয়া আপনার মনকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেন, 
“এব নাম টাকা, এতে ধান চাল কাপড় হয়। এব নাম মাঁটী, এতেও 
ধান চাল কাপড় চোপড় সব হয়। এতেও যা হয় ওতেও তাই হয় 
এরও যা, ওও তাই ।” তৎপরে "টাক মাঁটী, মাটা টাকা” বার কয়েক 
বলিয়। ছুইটীই জাহ্বী জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি এইব্ূপে 
কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি কোন ধাতু স্পর্শ করিতে পাব্রিতেন 
না, এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় তাহার হস্তে ধাতু স্পর্শ করাইলে 
এঁ স্থানের মাংসপেনী সমূহ কুঞ্চিত ও বিরুত ভাবাপন্ন হয়: 
শরীৰে কষ্ট উত্পার্দন করিত এবং কথন কখন বাহাজ্ঞান শন্য হই€, 
যাইতেন। 

এক দিবস কালী মন্দিরের সম্মুখে রামক্ষ্ণদেব, হৃদয় ও মথুরানাগ 
বসিয়। কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে উচ্চৈহস্বরে 
বামাক্ের গান শ্রবণ গোচর হইল । ক্রমে সেই স্বর যেন নিকটে 
আসিতে লাগিল । মন্দির প্রাঙ্গণে সেই গান স্পষ্ট শুনা গেলেই রাম- 
কষ্ণদেব সমাধিস্থ হইলেন। একজন স্ত্রীলোক একখানি বারাণসা 
সাটী ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, মাখন প্রভৃতি নানাপ্রকার 
মিষ্টান্ন পূর্ণ একখানি থালি হস্তে লইয়া, এবং কতকগাঁল রমণী পরি" 
বেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈংশ্বরে গান গাহিতে গাহিতে ধীর পাদবিক্ষেপে 
আগযন করিতেছেন। রমণী যশোদাঁর ভাবে বিভোরা, লোচনদর 
আরক্তিম, প্রীণের গোপালের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, 
একটি মাত্র পাদবিক্ষেপ করিতেছেন আবার স্থির হইয়া মধুর উচ্চ- 
কণ্ঠে গাহিতেছেন,-“দ্বাবে দ্াড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী। 
গোপাল আয়রে তোরে নিতে আদিনে বাপ কেবল দেখে যাব চাদ 
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রদনথানি,” আর তাহার নয়নজলে বদন তাসিয়া যাইতেছে । এক পদ 
অগ্রসর হইতেছেন আবার স্থির হইয়া গাহিতেছেন। এইরূপে ক্রমে 
ভিনি বামকৃষ্ণদেবের নিকটবত্তী হইবামাত্র একেবারে যৃচ্ছিত। হইয়া 
পড়িরা! গেলেন । হৃদয় ক্ষিপ্রহক্তে মিষ্টাননের থালাখানি ধরিয়া লইলেন। 
কিছুক্ষণ পরে উঠিয়। বসিলে রামক্ুষ্চদেব ভাবাবেশে শিশুর ন্যায় “মা মা? 
বলিতে বলিতে রমণীর ক্রোড়ে উঠিয়া বসিলেন এবং তাহার স্তন্ত পান 
করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বুঝিলেন রমণী আর কেহ নহেন 
সই ভৈরবী মহাঁবিদুষী ব্রাহ্গণী । হৃদয় সেই থাল। হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টা 
লইয়া প্রথমে বামকরুষ্ণদেবের যুখে দিলেন । রামকষ্ণদেব তাহা শিশুর 
মত খাইতে লাগিলেন । তৎ্পরে হৃদয় সেই প্রসাদ্দ উপস্থিত সকলকে 
বিতরণ করিলেন । মথুরানাথ এই সমস্ত অপুর্ব ব্যাপার দোথয়। 
অতীব আশ্চর্য্য হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাঙ্গণী যশোদার ভাব, এবং 
বামকুষ্ণদেব তাহার গ্রোপাল ভাব সন্বরণ করিলেন। ব্রাঙ্গণী তত 
ক্ষণাৎ সেই সমস্ত অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিধবার বেশ 
পারণ কবিলেন। 

তন্ত সাধনার শেষ হইলে রামকুঞ্চদেব স্ত্রী ভাবে সাধনা আরম্ভ 
কারূলেন। বাল্যকালে যখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেন তখন তাহার 
হাব ভাব পাদক্ষেপ অঙ্গ পরিচালন! ইত্যাদি সকল কার্য্েই স্ত্রীভাব 
জাচ্গল্ুমান থাকিত। এখনও নান। প্রকার অলঙ্কারাদি পরিয়। 
স্ীবেশে মা কালীর বা রাধাকান্তের সখীভাবে বখন অবস্থিতি করি- 
দেন তখনও তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সকলের ভ্রম জন্মিত। মধুরা- 
ন।থ এই সময়ে যত্র সহকারে লানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কার পরাইয্া! এবং 
বহবিধ উত্তম উত্তম বস্ত্র ও কাচলি ক্রয় করিয়া তাহাকে পরাইয়া 
দিতেন। এইবপ স্ুসঞ্জিত স্ত্রীবেশে কখন মা কালীর পার্খে কখন 
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বা রাধারুফ্চের পারে দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যঙন এবং ২ সীর ম্‌ত 
নৃত্য গীত করিতেন ! 

মথুরানাথ প্রতিবৎসর শারদীয়! পৃজার সময় রামকৃষ্খদেবকে জাঁন- 
বাজারে লইয়া যাইতেন। রামরুষ্জদেব তথায় উপস্থিত হইলে তবে 
প্রতিমার চক্ষুদান করা হইত। মথুরানাথ প্রতি বৎসরই এই নিষমে 
পৃ্জা করাইতেন। জ্্রীভাবে সাধনার সময় সপ্তমী পূজার দিবস বাম- 
কষ্ণদেব জান বাজারে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর দালানে যাইবা মাত্র 
তাহার তাবাবস্থ! আসিল এবং সেই ভাবাবেশে তিনি দুর্গার নৈবেগ্ঠ 
ভোঙ্জন করিতে লাগিলেন । পুরোহিতগণ এবং অন্যান সকলে 
এই ব্যাপার দেখিয়! চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ভটচাধ্যি মশাই সব 
নষ্ট কল্পে, পুজার নৈবিদ্যি সব নষ্ট কল্পে”। একটা মহা কোলাহল 
উপস্থিত হইল); মথুরানাথের নিকট সংবাদ গেল। তিনি এই 
কথ! শুনিবামাত্র মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে ছুটিয়া আসি- 
লেন; দ্বেখিলেন রামকষ্ণদেব ভাবে বাহ হারা হইয়! নৈবেছ্য গ্রহণ 
করিতেছেন । মথুর পুরোহিতগণকে তক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন “আজ 
ঠিক মার পৃজ। হল, মা স্বয়ং নৈবিদ্ভি গ্রহণ কল্পেন; তোমাদের কোন 
তয় নেই, তোমরা এঁ সব নৈবি্ধিই মা ছুর্গীকে নিবেদন ক'রে দেও?” 
তাহার পর রামকষ্ণদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 
“ম। সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছেন ।” মধথুরানাথের কথ শুনিয়া সকলে 
স্ততিত হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না৷ ; অবশেষে 
তীহারই কথা মত সেই সমস্ত নৈবেগ্ই মা ছুর্শাকে নিবেদিত হইল । 

সন্ধ্যার সময় রামরুঞ্চদেব মথুরকে কহিলেন, “যখুর আমাকে 
সখি সাজিয়ে দেও ।” মনি মথুরানাখের স্ত্রী পাচ ছয় জন পরি- 
চাক্সিণীর সাহায্যে তাহাকে বারাণসী সা্টী সর্ধাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার 
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এডি ফুলের মাল! পরাইয়! দিলেন তৎপরে | রাষকদেব যে 
স্থান হইতে স্ত্রীলোকের! প্রতিমা দর্শন করেন সেই স্থানে যাইয়। 
চামর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়। প্রতিমাকে চামর করিতে লাগিলেন । 
ঠাহার চামর করিবার অপূর্ব ভাব দেখিয়া সকলেই অতীব বিশ্বয়াপন্ন 
হইলেন। যে সকল স্ত্রীলোক তীহাঁকে জানিতেন তীহারাও তাহাকে 
চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “ইনি কাদের বাড়ীর 
মেয়ে? এরূপ ভাব ত কখন দেখিনি ! যেন সাক্ষাৎ মাহ্র্গার সখী ।” 
হরয়ানন্দ এই সময়ে পূজা দেখিবার জন্থ জানবাজারে উপস্থিত হইলে 
মথুরানাথ তাহাকে গোপনে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে উপস্থিত 
স্রীলোকগণকে দেখাইয়া কহিলেন, “জদয়, এদের মধ্যে থেকে 
ভোমাঙ মামাকে খুঁজে নাও দেখি?” হৃদয় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ 
করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য এ সকল কথা 
জদয়ের নিকট হইভে প্রাপ্ত । 

এই সময়ে রামক্ষ্ছদেব যত দিন জানবাজারে ছিলেন প্রত্যহই 
বৈকালে চারিটার সময় মথুরানাথের জারা তাহাকে শ্বহস্তে এইক্পে 
সাজাইতেন এবং যখুর নিকটে থাকিয়া বশিতেন, “দেখ, ইনি জগৎ 
পাবন, প্রাণ ভ'রে সেবা ক'রে নেও; আর আপনিও আনন্দ সাগরে 
মগ» হইতেন। 

মথুরানাথ মধ্যে মধ্যে রামরুষ্জদেবকে জানবাজারে লইয়া! বাখি- 
তেন, তখন অনন্ঠকর্্মা হইয়া সর্বদা তাহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গ করি- 
তেন। উত্তম গোলাপজল উত্তম উত্তম নানাবিধ সুগন্ধি তৈল, 
অতুযুত্রুই আতর, নানাবিধ ফুলের মাল] দিয় তাহাব্র সেবা করিতেন । 
সাধারণতঃ লোককে নিত্য দেবসেবা ঘা ইগ্টপৃজার জন্ত সাধারণ 
দ্রব্যাদিরই বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায়। কিন্ত মথুরানাথ সর্রবোৎ- 
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কু র্যা য়া আপন ইষ্টদেবতার সেবা করিতেন; আর অন্তরালে 
হৃদয়কে সজল নয়নে বলিতেন, “হৃদু, আমার স্ত্রী, পুত্র, বিষয় আশয়, 
সবই মিথ্যে; কেবল রামকৃষ্ণই সত্যি”! তাহার যথার্থই এই ধারণা 
ছিল এই জন্য মধ্যে মধ্যে সর্বত্যাগী হইয়া রামরুঞ্চদেবকে জানবাজারে 
আনিয়া প্রাণের সম্পূর্ণ আশ মিটাইয়! সেবা করিতেন । 

রামকুঞ্দেব এক বৎসর কাল স্ত্রীভাবে সাধন করিবার পরে 
কিছুকাল বলরামের ভাবে শ্্রীকুষ্জকে ড'কিতেন ; আবার কিছুদিন 
পরে শ্রীকষ্চের ভাবে বলরামকে ডাকিতেন। তাহার পর কিছুদিন 
প্রীমতীর ভাবে শ্রীকুষ্ণকে ডাকিতেন। এই সমস্ত বিতিন্নতাবে যখন 
ভগবানকে ডাকিতেন তখন অবিরল নয়নধারায় মাটী ভিজিয়া কর্দম 
হইত এবং সমাধিস্থ হইয়া দেহ পুলকে পূণিত হইত । একদিন এমন 
পুলক হইয়াছিল যে আপার মস্তক লোমকুপগুলি কাটালের কীটার 
ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রতি লোষকৃপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত 
হইয়াছিল। 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য পাইখানা। 
পরিষ্কার করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া রামকুঞ্চদেব কাঙ্গালিদের উচ্ছিষ্ট 
শালপাতা মাথায়, রিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতেন ও প্রার্থনা করিতেন? 
“মা আমার অভিমীর্নঘুচিয়ে দে মা।” এবং অভিমান ও ক্রোধের উদক্ন 
হয় কি না দেখিবার জন্ত আপনাকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা 


করিতেন । 
মথুরানাথ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া রামকষ্জদেবের সেবা করি- 


তেন। তীহা'র মনে বড়ই প্রবল বাসন ছিল যে তিনি মহামূল্য বত্তাদি 
দ্বারা তাহার পরমান্রাধ্য ইছ্৯ দেবতাকে সর্বদা সুসজ্জিত বাখেন। 
বামক্কষ্ণদেব কিন্ত কোন বিষয় ভ্রক্ষেপ করেন না। মথুব্র একখানি 
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উমম কাপড় উহাকে পরাইয়া দিলেন, কিছুক্ষণ: পরে, তিনি উলঙ্গ 
হইয়া সেই কাপড়খানি হয়ত কাহাকেও দীন করিলেন। একদিন 
মধুরানাথ একথানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়! স্বহস্তে বরামকঞ্খজদেবকে 
পরাইয়া দিলেন । রামকৃষ্তদেব তাহা পরিয়ী আপনা আপনি বলিতে 
লাগিলেন, “এব নাম শাল, শাল গায়ে দিলে লোকে বড় মানুষ মনে 
করে, আর মনে অভিমান হয়, আমি এমন শাল পবেছি'; শাল 
গায়ে দিলে ত ভগবান লাত হয় না, উল্টে অহঙ্কার বাড়ে, তবে এমন 
শালে আমার কাজ কি?” এই বলিয়া শালখানি খুলিয়! মাটিতে 
পাতিয়া তাহার উপর পাদচাবণ কাঁবৃতে লাগিলেন, এবং ক্রমে 
তাবোন্মত্ত হইয় সেই শালকে .মহা ব্ণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ এই প্রকার করিব পরে তাহার উপর থুতৎ্কার দিয়া পলায়ন 
করিলেন । 

একদিন শ্রীরামকুষঞ্চদেব মথুবানাথকে জানাইলেন যে, তাহার 
সোণার থালে আহার করিবার অতিশয় বাসনা হইয়াছে । মধুরানাথ 
তখনি একজন স্বর্ণকার ডাকাইয়! এক প্রস্থ সোণার গালা বাটী গেলাস 
প্রভৃতি তৎপর প্রস্তত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন । ন্বর্ণকার 
হই চারি দিবস পরে সেই সমস্ত বাসন প্রস্কত করিয়া আনিলে প্রভুদেব 
বালকের মত মহানন্দে তাহাতে আহার করিতে বসিলেন ; কিন্ত 
আহার করিতে করিতে তাহার ভাবাবস্থা আসিল--তিনি ভাবে 
বিভোর হইয়া পড়িলেন। হৃদয় তাহার যুখে অন্নবাঞ্জন তুলিয়া আহার 
করাইয়া দিলেন। এই একবান্র মাত্র ব্যবহার করিয়াই তিনি সেই 
সমস্ত বাসন ত্যাগ করিলেন । 

তাহার সাধন অবস্থায় সর্বপ্রকার বিভিহ মতের সিদ্ধ পুরুষগণ 
হাহার নিকট আসিতেন, এবং তাল ভাল সাধু সন্্যাসী বৈষব 
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পরমহংস বাউল সাই দরবেশ যে কত আসিতেন তাহার আর ইয়ত! 
নাই। তাহার সাধনার প্রায় শেষ অবস্থায় তোতাপুরী নামক এক 
জন উলঙ্গ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ইনি সাত শত 
নাগার প্রধান ছিলেন এবং হৃধীকেশের নিকটবর্তী কোন স্থানে 
থাকিতেন। পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরে শান করিবার জন্য আসিয়া 
পথে রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে তিন দিবস মাত্র 
অবস্থিতি করিয়া যাইবেন, এই মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
রামকষ্চদেবকে দেখিতে পাইয়া তীহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোম 
কুছ সাধন করোগ ?” 

রামকুষ্কদেব কহিলেন, “হামারা মাই কহেগা তো শিখেগ!11” 
তোতা মনে করিলেন, বালক আপন গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন; 
বলিলেন, “তব. যাঁও তোমার মাইকো পুছে!।” নামকষ্কদেবও সরল 
বালকের ন্ঠায় “আচ্ছা” বলিয়া! দ্রতপদ্দে কালী মন্দিরে উপস্থিত হই- 
লেন। তিনি মাকালীর আজ্ঞাবহ সম্তান, যখন যে কার্য করেন, 
যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে করেন। এ কথাও মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন । 

মা বলিলেন তবে, “হ্যা শেখ ৮1 

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে শেখাবাবে মা?” 

কালী উত্তর করিলেন, “ওই তোকে বেদাস্ত শেখার জন্যে এসেছে । 
ওরি কাছে শেখ.।” 

রামকষ্চ কালী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবস্থ হইয়া এইক্প 
প্রশ্নোস্তর আপনাপনি করিয়া তত্পরে তোতাপুরীর নিকট পুনরাগষমন 
করিলেন এবং কহিলেন, “হা হামরা মাই বোলা স্থায়, তোমার! পাশ 
বেদ্বাস্ত শিখেগা, তুম্‌ শিখাও ।” 


শ্রীশীরামকুষ্ণচরিত | ৭৫ 


পাটির শাসিত তাপস তি সিরাত পি লিপ স্পা পপির পাস পিস উপ পি পিসি তা সস সি সা সপ সি আস, টি পা পাস পপ পিসি পপ পা পলা ০৯৬ 


 ভোতাপুরী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, তাহার নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে সঙ্র্যাপী হইতে হইবে । তাহাতে 
রামকুষ্দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্র্যাসী হইলে কি করিতে হইবে ? 
তোতা তছৃত্বরে কহিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ হোমাদি করিতে 
হইবে। রামকঞ্জচদেব তাহা সমস্থই স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু কহি- 
লেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া অন্তত্রে যাইতে পাবিবেন না। তোতা 
কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন যে; তাহার মাতাঠাকুরাণী জীবিতা 
আছেন, সন্ন্যাসী হইতে দেখিলে তিনি অতিশয় ছুঃখিতা হইবেন, 
কারণ তাহার আর কোন পুত্র জীবিত নাই। তোতাপুরী ইহাতে 
কোনও আপত্তি করিলেন না। 
নিপ্দিষ্ট দিনে শ্রীরামকু্জ নিজকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে 
সন্্যাস গ্রহণ করিলেন এবং বেদাস্তের উপদেশ মত “নেতি নেতি' 
বিচার করিতে লাগিলেন । সাধারণতঃ ধ্যানের প্রথমাবস্থায় তিনি 
যে স্যস্ত দেবদেবীর যূর্তি দর্শন করিতেন, এই সময় প্যানে বসিয়া তৎ- 
সমুদয় নেতি নেতি বিচার পূর্বক ত্যাগ করিয়া তাহার অতীত অবস্থায় 
গমন করিতে লাগিলেন । এই প্রকার বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে 
নির্বিকল্প লমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন । সন্ন্যাস লইবার তিন দিন পরেই 
তাহার উক্ত অবস্থ! হয় । রামকুঞ্চদেব “কবল মাত্র তিন দিবস বেদান্ত 
মতে বিচার ও সাধনা করিয়াই নির্বিকল্প সমাধিস্থ এবং ব্রঙ্গে অবস্থিত 
আছেন দেখিয়া তোতাপুরী অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, “চল্লিশ 
বরস সাধনা কর কে হামাবা যোন্‌ অওযস্থা নেহি মিলা হায় তিন রোজ 
সাধনা করকে ইন্‌কো! ওহি অওস্থা হুয়া! ইএ ক্যা দৈবী মায়া হায়! ! 
এই ক্যা দৈবী মারা হায় ! 1” 
পরে এক দিবস তোতাপুরী রামকষ্কদ্েবকক বলিলেন যে প্রত্যঙ 


৭৬ জীীরামক্্চরিত। | 


ভ্ম্কিসি ৮০ সস ৮ পাটিলাসটি শা স্প্পাতিত তা ১০ পাটি ০০ ০ স্পা ৯ ৮ ২ প্রিস্পিণাল ৮ স্পপিতা সত লি 


ধ্যান: কর! আব্তক, এবং উপমা দিলেন যে 1 একটা ঘটি ও প্রত্যহ 
না মাজিলে অপরিষ্কার হইয়া আইসে। রামকৃষ্জদেব কহিলেন, “যদি 
সুবর্ণ ঘটি হয় ত তাহা না মাঞ্জিলেও সে কখন অপরিষ্কার হয় 
না1” তোঁতাপুরী স্বয়ং প্রত্যহ নিষমিত ধ্যান করিতেন এবং 
সর্বদা সম্মথে একটী ধুনী জআালাইয়া' রাখিতেন। সেই ধুনীটাকে 
এতই পবিত্র জ্ঞান করিতেন যে, কোন গুহস্থ কিংবা অন্য কোন 
লোককে তাহাস্পর্শ করিতে দিতেন না। এক দিবস ধুনীর নিকটে 
বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভারী আসিয়া সেই ধূনী হইতে 
অগ্নি সংগ্রহ করিল। তোতাপুরী তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া 
ভারীকে গালাগালি দিতে লাগিলেন! রামরুঞ্চদেব এই সময়ে পঞ্চ 
বট়ীতে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন ; তিনি তোতাপুরীকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন “দূর শালা, তোর এই ব্রহ্মজ্ঞান? 
এখনে। এত তেদবুদ্ধি ?” 

তোতাপুরী এই কথা শ্রবণ মাত্র চমকিয়া দাড়ীইলেন এবং মহ! 
অপরাধীর স্তায় রামকষ্জদেবের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, “হা 
(তোম্‌ ঠিক বাতারা, ভাই ঠিক বাতায়া, মের! কসুর হুয়া হায়! আজ সে 
আওর ক্রোধ নেই করনা 1” তোতাপুরী রামক্ষ্চদেবের নিকট এই- 
রূপে আপন অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং তদবধি তাহাকে শিষ্ের 
মত ন! দেখিয়া আপন গুরুভাইয়েক মত দেখিতেন ও তাহার সহিত 
'সেই মত ব্যবহার করিতেন এবং তাহাকে “পর মহংসজী” বলিয়া ডাকি- 
তেন। তোতাপুরীর কথামত এই সময় হইতে বামকঞ্চদেবকে সকলে 
*“পরমহংস, বলিয়া ভাঁকিতেন। 

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তোতাপুরীর অত্যন্ত পেটের পীড়া 
উপস্থিত হইল্‌ ১ ষন্ত্রণায় অস্থির, কোন উপায়েই যন্ত্রণা নিবারণ হয় না, 


আশীআরামকৃষ্ণচচরিত । ৭৭ 


বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া ক্রমে এরূপ অসহা হইয়া উঠিল যে, তোতা 
রাত্রিকালে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছায় জলে নামিতে লাগিলেন । 
যতদূর গমন করেন তাহার জানুর উপর আর জল উঠে না। অবশেষে 
হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, যন্ত্রণার উপশম কিছুতেই হইল না; 
এমন সময় রামরুঞ্ণজদেব তীহার নিকট আগমন পূর্বক, বলিলেন, “তুম্‌ 
হামারা মাইকে নাশ, প্রার্থনা করো শান্তি হোগা 1” 

তোতাপুরী সাকার দেবদেবী মানিতেন না তথাপি নিদারুণ যন্ত্রণ' 
হইতে আশু অব্যাহতি পাইবার আশায় অগত্যা মা কালীর মন্দিরে 
যাইয়া প্রার্থন। করিলেন! যে দিন প্রার্থন! করিলেন, সেই দ্রিবসেই 
যন্ত্রণা দূর হইল । হোতাপুরী আশ্চর্যান্গিত হইলেন, সমস্ত দেবদেবী 
মানিতে লাগিলেন । 

তোতাপুরী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। রামরুঞ্দেব তাহার 
নিকট দীক্ষঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য কখাপ্রসঙ্গে তাহার নাম উচ্চা- 
বণ না করিয়া তাহাকে “ন্তাংটা” বলিয়া উল্লেখ করিতেন 1 রাম্কুষঃ 
দেবের সহিত বেদান্ত বিচারে ও ঈশ্বরীয় নানাপ্রসঙ্গে ঠাহার অছূত 
এশীশক্তি এবং সব্বানস্থায় সমভাবেই সেই এক পরমানন্দের ভাব 
দর্শনে বিমোহিত হইয়া তোতাপুরী তিন দিবসের স্লে এগার মাস 
কাল তাহার নিকটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

হৃদয় বলেন যে, শ্রীরামরুষ্দেব শাহার দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে 
স্বয়ং এই কথা বলিতেন, “ন্যাংটা ট্য'ংটাকে যে গুরু করে ছিলুষ্‌, 
সেটা কেবল বেদ বিধির প্রযাণ আর তার যান রাখবার 
জন্যে। সাধনার সময়ে আমার ভেতর থেকে ঠিক আমার মত এক 
সন্ন্যাসী বালক মৃত্তি বার হোয়ে আমাকে উপদেশ কর্ত। আর যত- 
ক্ষণ না সেই যৃত্তি আবার শরীরে ঢুকৃতো ততক্ষণ বাহাজ্ঞান হত না।” 


৭৮ ী্রীরামরৃষ্ণচরিত | 


ধাস্িপিসটিতা তিতা তি তি তাস লিলি লে 2 রি লি তি তি রা পও লা পা . ৮০ ৭. পি লী পি তত ১ পশপপাসিপাশিসিট 


তিনি ববাহাদিগকে ও গুরু করিয়াছিলেন, ভাহারাও : অবশেষে তাহাকে 
আপনাদের গুরুভাবে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে তাহার এরূপ উজ্জল আতাযুক্ত কান্তি এবং এমন শক্ষি 
জন্মিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার প্রতি 
তাকাইয়। থাকিত, এবং হৃদয় বলেন এই সময়ে যিনি যাহা মনে করিয়! 
তাহাকে দর্শন করিতেন, তাহার সেই মনগ্ষামন। সিদ্ধ হইত। এমন 
কি সেই সময়ে কোন উত্ককট রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি রামরুষ্খদেবের 
দৃষ্টি পড়িবামাত্র রোগী আরোগ্য লাভ করিত। রামরুষ্চদেব এই 
ভাব গোপন করিবার জন্য সর্ধদ। একখানি ঘনবস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্ 
আবৃত রাখিতেন। অবশেষে তিনি ম। কালীর নিকট প্রার্থন। করিলেন, 
“মা এতাব চেপে দে মা, এভাব চেপে দে।” এইরূপ প্রার্থনা করিবার 
কিছু পরে তাহার এভাব বিলুপ্ত হয়। 

বিষয়ী লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ কর ভীহার পক্ষে এই সময়ে 
অতীব কষ্টকর হইর! উঠে, এবং ঈশ্বরান্ুরাগী ব্যক্তির সন্ধান পাইলে স্বয়ং 
যাইয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন শুনিলেন, দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর একজন ঈশ্বরান্ুরাগী ব্যক্তি । ইহা শুনিয়া মধুবাঁনাথকে 
কহিলেন যে, একবার দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন । মধুরা- 
নাথ ও দেবেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় ছুই জনে বিদ্ভালষে এক সঙ্গে পড়িয়া- 
ছিলেন এবং সেইজন্য পরম্পর আলাপও ছিল । মধথুরানাথ একদিন 
ঝামকৃষ্খদেব ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়| দেবেন্্রনাথের ভবনে উপস্থিত 
হইলেন। এই সময়ে বামকুঞ্চদেব কটিদেশে বস্্াদি রাখিতে পারি- 
তেন না, এজন্গ কেবল মাত্র একখানি মোটা চাদরে আবৃত হুইয়। 
গিয়াছিলেন। দেবেন্ত্রনাথের প্রকোষ্ঠে মথুরানাথ প্রবেশ করিলেন, 
রামকৃষ্চদেব'সেই প্রকোষ্ঠের সম্মুখের দালানে হৃদয়ের সঙ্গে পদচারণ 


প্ীামকৃষচরিত তি। ৭৯ 


ছি আপা তি উস্পপপ্সিক াটিত পিরীতি তি পিসী পাশ সি সিসি পিপাসা ৮৩ 


করিতে লাগিলেন | মধুরানাথ যাইয়া দেবেস্রনাথকে ক্তাহায় আগমন 
সন্বাদ দিলেন। তীহার নাম শ্রবণ মা দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাছিরে 
আসিলেন এবং রাষকষ্চদেবকে সমাদর পূর্বক তাহার হস্ত ধারণ 
করিয়া তিতরে লইয়া উপবেশন করাইলেন । 

জদর়ের নিকট শুনিয়াছি উপবিষ্ট হইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন, কিয়তক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়। 
উঠিলেন, এবং তৎপরে ক্রমে সহজাবস্থা আসিলে কহিলেন, “তুমি 
দেখছি, কলিকালের জনক । সংসারে থেকে ভগবানে মন রাখতে 
পেরেছ।” এই বলিয়া বালকের স্তায় তাহাকে পুনরায় কহিলেন, 
“আচ্ছ' তুমি গায়ের ক'পড় থোল, আমি দেখব ।” দ্েবেন্দ্রনাথের 
পরিধানে একথানি বস্্ম ও গাত্রে একটী পিবান ছিল। দেবেজ্নাথ 
পিরান খুলিলে রামকঞ্জদেব ভাহার বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া তাহা হস্ত 
দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন, “তুমি কিছু ঈশ্বরীয় কথা বল।” 

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, “এই সংসারটা যেন গ্যাসের ঝাড় আর 
জীব যেন তারি এক একটী বাতি জ্বলছে 1”এই কথা শুনিয়৷ প্রভুদেব 
পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধি ভঙ্গের পর কহিলেন, “ঠিক 
বটে, তাই বটে। কিন্তু তুমি কি বুঝনে বল।” 

দেবেন্ত্রনাথ কাহলেন, “সেই এক ব্রঙ্গ হতেই এই জগতের 
উত্পত্ভি। গ্যাস যেমন দূর গ্যাস ঘর থেকে সকল বাতির মধ্যে এসে 
জ্বলছে, তেমনি প্রত্যেক জীবের ভেতর তিনিই চৈতন্য রূপে বিরাজ 
করছেন ₹” এই কথ! শুনিতে শুনিতে রামকুঞ্জদেব পুনবায় ভাবস্থ 
হইলেন। এইরূপ আরও ঈশ্বর প্রসঙ্গের পর তথা হইতে বিদায় 
লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তীহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া 
কহিলেন, “আমাদের সযাজের উৎসবে আপনাকে আস্তে হবে ।” 


৮০ শ্রীঞ্ীয়ামকৃষ্চচরিত । 


৪৮০৯০০৫০০৭৩ 


রামরুঞ্জদেব। “সে মার ইচ্ছা ।” বলিয়া কক্ষের বাহিরে 
আসিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ মথুরানাথকে কহিলেন, “দেখ, সেদিন অনেক ভদ্র 
লোক আস্বেন। তুমি ওকে কাপড় চোপড় পরিয়ে এন ।” 
মথুরাণাথ কহিলেন, “সে ও'র ইচ্ছা। আমার কথায় কিছুই 
হবে ন1।” 
মথুরানাথ তাহার ইস্টদেবতাকে গাড়ীতে উঠাইয়া বলিলেল, 
“বাধা দ্েষেন্দ্রের বড় ইচ্ছে যে তুমি তাদের উৎসবে একবার যাও 1” 
কিন্তু রামরুষ্ণদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না! পরদিন দেবেন্দ্রনাথ 
পত্রত্বার৷ মথুরকে জানাইলেন যে, পরমহংসদ্দেব যদি বন্ত্রীদি পরিধান 
পুর্বক সত্য হইয়া আইসেন ত ভাল নতুব৷ তাহাকে আনিবার আবশ্তক 
নাই। 
বামকষ্জদেবের এই সময়ে মুসলমান ধম্ম সাধন করিবার ইচ্ছ: 
হইলে গোবিন্দ চন্দ্র রায় নামক জনৈক দরবেশ সাধক তাহার নিকট 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহারই নিকট “আল্লা মন্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। তিনি মুসলমান ধন্মে দীক্ষিত হইয়া কাছ! খুলিয়া 'আল। 
আন্তা? ক্মরণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং এই ভাবে 
তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন । এই তিন দিবস কালী বা অন্য 
কোন হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ -করিতে পারিতেন না, ৰা 
কোন হিন্টুদেবদেবীর নামোচ্চারণ করিতেও পারিতেন না।। মন্দির- 
গুলির উত্তরে রাণীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে অট্টালিকা আছে, 
তথায় যে সকল হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিল, সে সমস্ত স্থানাস্তরিত 
ক্ষরিয়া তন্মধ্যে এই কয় দিবস বাস করিলেন । আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করি- 
যাই মুসলমানের দ্বারা রন্ধন করাইয়া আহার করিবার জন্য একান্ত 


্ীপীরামকৃষ্চরিত। ৮১ 


এ এপার সিরীসিলসিলীত লা দিতির সি লি রসি সি রাস লি ঈি বাত ছি রি তাসিরীতা৯৮৯ অপ সিনীসিাম্ডা। সিরা এছ ঠাস ২৫৯৮-৬৯ ০া সিসি 


ব্যস্ত হা পড়িলেন। মধুরানাধ ইহা শুনিয়া কহিলেন “সে কি 
বাবা! মোছলমানের হাতে কি থেতে আছে, নিন্দে হবে যে! 
আমি একক্জন ভাল মোছলমান রস্থয়ে এনে দ্িচ্ছি। সে দেখিয়ে 
দেবে, আর একজন ভাল ব্রাঙ্গণ বস্ুয়ে রাধবে। তাই খাওন। 
কেন?” বালকশ্বভাব রামরুষ্দেব অমনি কহিলেন; “আচ্ছা, 
আচ্ছ!, বেশ তাই হবে।” 

রামরুষ্দেব এই তিন দ্বিবস সর্বদা কাছ! থুলিয়। “আল্লা; আল্লা” 
বলতে বলিতে সমাধিস্থ হইতেন এবং তদবন্থায় পয়গম্বর 
মহম্মপ্কে দর্শন কারতেন। এক দ্দিবস মস্ঞ্জিদে যাইয়া নামাজ 
করিবার প্রবল বাসন। হইলে তিনি ক্রমে তাবস্থ হইয়। নিকটবর্তী 
একটী মসজিদে উপস্থিত হইয়া তথায় নাষ্'্জ পড়িতে লাগিলেন; 
এদিকে জদয় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষপ 
করিয়া অবশেষে সেই মস্ছিদে যাইয়া দেখিলেন তিনি বাহজ্ঞান 
শন হইয়া নামাজ করিতেছেন। হৃদয়ানন্দ তাহার হস্ত ধারণ 
করিবামাত্র তিনি বাপকের ন্যায় তাহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। 

বামকুষ্ারের পুভ্র অক্ষয় বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত রামতক্ত 
ছিলেন, কিন্তু তাহার বাক্সিদ্ধ পিতা যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে 
পাইতেন যে অক্ষয়ের আয়ু অল্প এবং বলিতেন, “ও বাঁচবে না” আর 
পাছে অত্যন্ত মায়ায় পড়ে কষ্ট পেতে হয় সেই জন্ফ শৈশবকালে 
অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিতেন না। হলধারী প্রায় হাদশ বৎসর রাণী 
রাসমণির দেবালযে অবস্থিতি করিয়া পরলোক গমন করিলে অক্ষয় 
রাধাকান্ত জীউর পুজায় ব্রতী হইলেন। এই সময় অক্ষয়ের বয়স 
চতুর্দশবর্ধ মাত্র । তিনি বাধাকান্তের সেবা করিয়া পঞ্চবটাতলার 


১০৮ শিব পুজা করিতেন এবং সেই স্থানেই স্বহন্তে রন্ধন করিয়। 
৬ 


৮২ শ্রীশ্ীরামকৃষ্চচরিত | 





পাপা সপন এ পতল সপ সি ও ০1৮ 


আহার করিতেন। রাধাকান্তের পুজা করিবার সময় এপ ধ্যানমগ্ 
হইতেন যেকেহ শব করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেও তাহার 
সংজ্ঞ। হইত ন।। 

অক্ষয় কার্ষ্য অবসর পাইলেই অন্ত কোন কার্য্য না করিয়া কেবল 
শ্রীযপ্তাগবত পাঠ করিতেন । এক দিবস বিষুমন্দিরের সমক্ষে বসিয়া 
তদ্রপ পাঠ করিতেছেন ও রামকৃষ্জদেব তথায় বসিয়া শ্রবণ কারতে- 
ছেন। শুনিতে শুনিতে রামরুঞ্দেব ভাবাবিষ্ট হইয়া জ্যোতিশ্বঃ 
শ্রীকষ্ের মৃত্তি দেখিতে পাইলেন । আরও দেখিলেন যে সেই শ্রীকুজ্জের 
পাপন হইতে দড়ার মত জ্যোতিঃ আসিয়া! ভাগবতে পড়িয়া তৎ্পবে 
রামকষ্জদেবের বক্ষে আসিয়। তিন বস্তকে একক্স সম্বদ্ধ করিল। ইহা 
দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাগবত, তক্ত ও ভগবান্‌ এই 
তিনই এক বস্ত বা একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । 

অক্ষয়ের বয়ঃক্রম এখন আন্দাজ সপ্তদশ বা অগ্ভাদশের অধিক 
নহে। তাহার পিতৃব্য বাকুড়া জেলার অন্তঃপাতী কুঁচেকোল নামক 
গ্রামে একটা সন্ত্রান্ত বংশোপ্তবা, কন্তার সহিত. তাহার বিবাহ দিলেন । 
এই বিবাহের লক্ষণাদি ধরিয়া রামরুষ্জদেব বলিয়াছিলেন যে বিবাহটী 
সতত নহে। অক্কয় বিবাহের কিছুকাল পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পীড়িত 
হইলেন । পীড়া পৃষ্ঠব্রণ ! তিনি পীড়াগ্রন্ত হইয়াই পিতৃব্য রামেশ্বরকে 
পত্রে লিখিলেন ! রাষেশ্বর' সেই পত্র পাইবামাত্র রামকৃষ্ণদেবকে 
অক্ষদ্রের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। রাষক্কষ্দেব অতি কাতর ম্বরে 
কহিলেন, “ছ্বহু, লক্ষণ বড় খারাপ! কোন রাক্ষসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে 
হয়েছে! ছোড়া মারা যাবে দেখছি!” 

হৃদয় বলিগেন, “হ্যাঃ! তোমার এক কথা। আচ্ছা ; ও রকম 
কথা তুমি কেন কও, বল দেখি? বিয়ের বিষয় কেউ দ্দিজ্েস কলে 
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তাতে উতর কর্‌তে « পার না। ছোড়াটার স্বতাব বিগড়ে ষাক্ছিল 
বলে, দেখে শুনে বিয়ে দেওয়া গেল। এখন বল কি না রাক্ষসীর 
সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে, ছেোড়। বুঝি বাচবে না1” 

রামরুঞ্দেব এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি করুণ স্বরে কহিলেন, 
“হছু, আমি কি বলি? মা যে আমায় বলান, আমি কি ইচ্ছে করে বলি? 
আমায় মা ষ! জানিয়ে দেন আমি তাই বলি!” 

যাহ| হউক রামেশ্বর যাইয়া ডুলি করিয়া অক্ষয়কে কামার পুকুরে 
আনয়ন করিলেন। অক্ষয় তথায় কিছুদিন থাকিয়! আরোগ্যলাত 
করিয়া পরে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন । এখানে অতি অল্প দিনের 
যধ্যে বেশ সুস্থ হইলেন। ততৎপরে হঠাৎ এক দিবস সামান্য তাহার 
জবর হইল। রামকুষ্দেব কহিলেন, “ন! হব গতিক বড় তাল নয়। 
এক বৎসর যেতে না যেতে পরষ্ঠব্রণ, তাও ভাল হয়ে এখানে এসে বেশ 
চেহারা ফিরেছিল কিন্তু আবার জ্বর; এ ভাল গতিক দেখচিনি 
হৃছু 1” ষষ্ঠ দ্রিবসে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। হৃদয় রামকঞ্চ- 
দেবকে লইয়া! গিয়া দেখাইলেন। তিনি অক্ষয়কে সন্বোধন করিলেন, 

“অক্ষয়” ! 

“আজ্ঞা” । 

“তুই ভুল বকৃচিস্‌ কেন” ? 

“কৈ ভুল বকৃচি”? অক্ষয় এই কথা বলিয়া খুখু করিয়া উর্ধে 
ধুৎ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন । 

রামকঞ্চদেব হৃদয়কে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, “ৃছ, 
ডাক্তারগুলোর আাট্কাল নেই, রোগ চিন্তে পারে নি। এ পুরে! 
বিকার হয়েছে । যদ্দি তুই আশ মিটিয়ে চিকিচ্ছে কনে চাস্‌ত 
একজন তাল তাক্তার এনে দেখা। তোর ম্নাকে ইচ্ছে এনে 


৮৪ িউরামরুষচরিত ত। 


সলনি লাক রসি ০৭ ঈশা সা সি দা 


দেখা, নইলে শেষে আপশোষ করুবি? (কিন্তু না বল্ছি এ 
ন্ধাচবে না।” 

হৃদয় মহ! আগ্রহের সহিত কহিল, “ছি, ছি! মামা, এমন কথা 
তোমার মুখ দিয়ে কেন বেরোয় ?” | 

রামকৃষ্ঞ কহিলেন, “হ্যা রে, আমার কি ইচ্ছে ? আমি যে দেখছি, 
মা যে আমায় জানিয়ে দিচ্ছেন । 

যাহা হউক হৃদয় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি বড় বড় 
ডাক্তার আনা ইয়। চিকিৎসা ও উধধ পথ্যার্দি খাওয়াইবার অতি উত্তম 
তদবির করিয়াও অক্ষয়কে বাচাইতে পারিলেন না। বিংশতি দিবসে 
অক্ষম মুমূর্য অবস্থ। প্রাপ্ত হইল। রামকষ্ণদেব তাঁহার নিকটে যাইর 
কহিলেন, “অক্ষয়, বল গঙ্গা, নারায়ণ, বাম ৮ 

অক্ষয় “গঙ্গানারায়ণ ও বাম” তিনবার বলিয়। প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। রামরুঞ্চদেব কহিলেন “হৃদু. ওর সদগতি হবে 1” 

অক্ষয় কেবল তিন বৎসর মাত্র পুজা করিয়াছিলেন । ইহার 
পরলোক গমনের পর রামেশ্বর বিষুপৃজাঁয় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং 
পাঁচ বদর মাত্র পুজা করিয়াও তিনিও পরলোক গমন করেন । 

একদিন মথুরানাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, “বরাষকৃষ্খদেব 
যথার্থ কামজিৎ হয়েছেন কি ন! পরীক্ষা করতে হবে।” এই ভাবিয়া 
শুপ্ততাবে কলিকাতায় আগমন পূর্বক অনেকগুলি সুন্দরী বার- 
বনিতাকে একটী বাটীতে আনাইয়া তাহাদের বলিলেন, “দেখ 
তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। আমি একজন লোককে 
আজ এখানে নিয়ে আস্বো। আর তোমর! তাকে নানা রকম 
হাবস্ভাব দ্বেখিয়ে তার কামভাব.জাগিয়ে দেবে ।” তাহারা সকলেই 
সম্মত হইলে মখুরানাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয় : রামুঞ্চদেবকে 
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'চলুন্‌ বাব! বেড়িয়ে আসি", বলিয়া কলিকাতায় লইয়া: চলিলেন, 
দদুও সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী আসিয়া সেই বাটির সন্বুখে 
নাড়ীইল। মথুরানাথ রামরুষ্দেবকে লইয়া যে ঘরে বার- 
বনিতাগণ তাহার জন্য বসিয়াছিল সেই ঘরে তাহাকে প্রবেশ 
করাইগা, হৃদয়কে লইয়! অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন । বেশ্তারা 
নানাবিধ বেশভৃষ! করিয়া অর্ধ-বিবসনা হইয়া বসিয়াছিল। রাম- 
কষ্দেব ঘৰে প্রবেশ পূর্বক তাহাদের তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া 
হূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; পরে “মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী+, 
বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, অমনি তীহার পরিধেয় বন্ত্ 
কটিদেশ হইতে পিয়া পড়িল এবং তিনি দিগম্বর বালকের 
পায় দড়াইরা রহিলেন। বারবনিতারা তাহার এই তাব দেখিয়া 
কয়ৎকাল স্তস্তিত রহিল। পরে পরম্পর কহিতে লাগিল, “এর ত 
দেখছি কাম্‌ ফাঁষ্‌ কিছুই নেই !” 

কেহ বলিল, “ইনি যে দেখছি মহাপুরুষ ?” 

অন্য একজন বলিল, “আমরা বেশ্যাবিত্তি কার বটে, কিন্তু একে 
দেখে আমাদের মনে বাৎসল্যভাবের উদয় হচ্চে, আজ আমাদের 
যহাভাগ্য যে এ বুক মহাপুরুষ দর্শন হ'ল ।” 

আবার একজন কহিল, “দিদি, বহু ন্দন্সের পুণ্যি না! থাকলে 
এমন মঞ্কাপুরুষের দর্শন হয় ন1।” 

এইরূপ নান! কধা সকলে পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, “হ্যা দিদি কি সর্বনাশই 
করেছি ভাই, আজ আমরা এই মহাপুরুষকে লোভ দেখাতে গিছবুম। 
আমরা ত তাই মহা? অপরাধ করেছি!” অমনি সকলে বা 
উঠিল, “হ্যা তাই, তাই ত এ যহাপুরুধের সঙ্গে চঙ করতে 
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গিয়ে মহ! অপরাধই হয়েছে, এখন যে সর্বনাশ হবে, তার উপায় ?” 
এই বলিয়! সকলে অতীব ব্যস্ততা সহকারে 'তীহার চরণে পতিত 
হইয়া পদধূল গ্রহণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মধুরানাথ ও 
হৃদয় বারাঙ্গনাদের কোলাহল শুনিয়া তথায় আসিলেন এবং 
তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া আশ্চর্ধ্য হইলেন। বারাঙ্গনাগণ 
তখন যাহার কথায় এইরূপ মহাপুরুষের নিকট অপরাধী হইয়াছে, 
সেই মথুরকে ভঙ্খসনা করিয়া কহিল, “এখন আমাদের যে সর্বনাশ 
হবে তার উপায় কি?” বামরুষঞ্চদেব এই সময় সহজাবস্তা প্রাপ্ত 
হইয়। তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়! প্রস্থানের জন্য দণ্ডায়মান হইলে গৃদয় 
আসিয়। তাহাকে কাপড় পরাইয়া দিলেন, তৎ্পরে তিনজনে প্রস্থান 
করিলেন । 

এই সময়ে মথুরানাথ প্রায় প্রতাহ সন্ধ্যার পূর্বে রামকুষ্কদেবকে 
আপনার ফিটনে লইয়া! গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। একদিবস 
মথুর তাহাকে জানবাজ্জারে লইয়া যাইবার জন্য ফিটেন করিয়া 
যাইতেছেন, পথে বরাহুনগরের নিকট এক সংকীর্তভনের দলের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়! রামকুষ্ণদেবের সেই কীর্তনে যোগ দিয়! নৃত্য 
করিতে অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছ! হইল । গাড়ী সংকীর্তনের দলকে ভেদ না 
করিয়। তীহার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল । রামরুঞ্জদেব ভাবা- 
বিষ্ট হইলেন, অমনি তাহার হৃদয় হইতে রজ্জুবৎ খনীভূত জ্যোতিঃ 
বাহির হইয়া সংকীর্ভনের মধ্যে পড়িয়া তাহার অনুরূপ একটি মৃত্ভি ধারণ 
পূর্বক সেই দলের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, আর কীর্তনও খুব জমিয়া 
গেল। এইরূপে সেই মৃত্তি সেই কীর্ভনে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় 
কাহার দেহে আসিয়। প্রবেশ করিলে তত্পরে তাহার সহজাবস্থা। 
আঁদসিল। মধুরানাথ রামকঞ্চদেবকে এতই বত্ব করিতেন যে ষ্গন 
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তাহাকে লইয়া জানবাজারে রাখিতেন তখন সমস্ত বিষয়কর্্ম ত্যাগ 
করিয়। কেবল তাহার পরিচর্য্যাই করিতেন এবং রাত্রিতে ত্বাহাকে 
অন্দরে আপন শগ্ননকক্ষে উত্তম পর্যান্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করা ইয়। 
তাহার নিকটে অন্ত এক পর্যক্কে আপনি শয়ন করিতেন । এই সময় 
এক অন্ুপলের জন্যও মধুর তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে 
পারিতেন না। 

মথুরানাথ কিছুদিন পরে একটী স্ফোটকের যন্ত্রণায় শয্যাগত-_ 
জাঁনগাজারে আছেন; রামকষ্খদেবকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ 
আকুল হওয়াতে তিন তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন । 
রামরুঞ্ছদেব সেই লোককে কহিলেন, “গিয়ে কি করব? আমি কি 
তার ফোড়। আরাম করতে পারব?” তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন 
না; লোকটি যাইয়। মথুরকে এ কথা জ্ঞাপন করিল । মখুর আরও 
ব্যাকুল হইয়। তাহাকে পুনরায় তাহার নিকটে পাঠাইলেন । নিতাস্ত 
ব্যাকুলতা বুঝিয়া রামকুষ্দেব জানবাজার গমন করিলেন । মধুর 
তাহাকে দর্শন করিয়াই পরম আনন্দে কহিলেন? “বাবা; একটু পায়ের 
ধুল দাও ।” 

রামরুষ্ণদেব কহিলেন, “পায়ের ধুল নিয়েকি হবে? তোমার 
ফোড়া আরাম হবে কি?” 

মথুর কহিলেন, “বাবা, ফোড়ার জন্তে ত ডাক্তার আছে। আমি 
ভবসাগর পার হবার জন্তে তোমার পায়ের ধূল চাইছি।” 

মথুরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইলেন ; এবং 
মথুরানাথ হামাগুড়ি দিয়া নিকটে আগমন পূর্বক তাহার চরণে মস্তক 
ব্রাথিয়া অক্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি রামকষ্চদেব আর কোন প্রকার ধাতু 
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পিসি কি ২ 


স্পর্শ করিতে পারিতেন না; তাহার হস্ত কোন প্রকার ধাতুর সংস্পর্শে 
আসিলেই অমনি কুঞ্চিত হইয়! শরীরে যন্ত্রণা উপস্থিত হইত এবং কখন 
কথন সর্বাঙ্গ নিম্পন্দ হইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া! যাইত। সেই জন্য হৃদয় 
তাহার সঙ্গে তাহার ছায়ার মত থাকিয়া সর্বদ। সেবা করিতেন। এক- 
দিন হৃদয় তাহাকে মা কালীর প্রসাদ খাওয়াইয়। তাহার মুখ ধৌত 
করিয়া দিলেন এবং তীহাকে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিতে কহি- 
লেন। তৎপরে স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন। এদিকে রামকুষ্জদেব 
ভাবের ঘোরে আপন প্রকোষ্ঠে না গিরা গঙ্গার তীরে যাইতে লাগি- 
লেন। দেবালয়ের একজন দাসী রামককষ্চদেবকে মাতালের ন্তায় 
সংজ্ঞাবিহীন হুইয়! গঙ্গার দ্রিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দৌড়িয়া হৃদয়কে 
কহিল) *“ওগে। পরমহংস বুঝি গঙ্গায় পড়ে যান। শিগগির দৌড়ে যাঁও, 
দৌড়ে যাও) বেছু'স হয়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছেন । হৃদয় তৎক্ষণাৎ 
ছুটি) গিয়! দেখিলেন, দক্ষিণ দিকের পোস্তাবু ধারে এক পদ আছে, 
অপর পদ্দ ভাগীরধী গর্ডে পড়িতেছে ! হৃদয় তাহাকে একেবারে দুই 
হস্তে বেড়িয। নিজ বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন। 

কলিকাত॥ পাথরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য যছুনাথ মল্লিক 
ঝামকষ্খ দেবকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন ; তাহাকে দর্শন করিবার জন্ত 
প্রায়ই দক্ষিণেশখ্বরে তাহার নিকট আসিতেন এবং নিভৃতে তাহার 
সহিত ভগবত্প্রসঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবার অন্ঠ তাহাকে অতি দ্র 
সহকারে আপনার পক্ষিণেশ্বরস্থ উদ্ভানে লইয়া! যাইতেন । এক দিবস 
রামকৃষ্ণদেব উক্ত মল্লিকের উদ্ভানের একটি গ্রকোষ্ঠ মধ্যে বিশুপ্রষ্টের 
একখানি প্রতিকৃতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তদ- 
বন্থায় জ্যোতিশ্খয় যিশু মুত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মৃত্তি ক্রমেই 
তাহার পিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তাহার ভিতরে 
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প্রবেশ কবির, এ এবং প্রবেশ মাত্র সমস্ত হিন্দুভাব তাহার সব হৃদয় য় হইতে 
অন্তহিত ও তৎপরিবর্তে কৃশ্চানী ভাবের উদয় হইল এবং তিনি 
তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন; “মা এ 
আবার কি ক'রে দিলি মা, এ আবার কি করে দিলি?” ইহার 
পর তিন দ্িবসাবধি তাহার এই ভাব বর্তযান ছিল, এবং তিনি 
সেই অবস্থায় ভাবাবিষ্ট হইয়া গিজ্ঞা ও পাদ্রিগণকে দর্শন করিতেন। 
একদিন গিজ্জায় যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তত্পরে সিন্দুরিয়াপটার শত্তুচরণ মল্লিকের নিকট কিছুদিন বাইবেলের 
যিশুতত্ব শ্রবণ করিতেন। 


রামকুঞ্চদেবের সাধনার শেষ হইবার এক ব্সর পুর্বে তাহার পত্বী 
নিজ পিত্রালয় জয়রাম বাটীতে রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন। তাহার পিত। কন্যাকে স্বামী সমীপে রাখিয়া উত্তম চিবিৎসা 
করাইবার জন্ সঙ্গে পান্ধী করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
পথিমধ্যে ঝড় জলে মহ] ছুর্য্যোগ উপস্থিত করিল । পাক্কীর বেহার!- 
দের সঙ্গে কড়ার ছিল অর্ধ পথ পধ্যস্থ পৌছাইয়া দিয়া তাহারা 

নে চলিয়া যাইবে । কিন্তু এই দুর্যোগে সারদাদেবীর পিতা বন 
অন্বেষণ করিয়া পাক্থীর স্থলে একখানি মাত্র ডুলি পাইলেন ! অগত্যা 
রুগ্ন কন্তাকে তাহাতে আরোহপ করাইয়! পথে চলিতে আরম্ভ করি- 
লেন। প্রায় আট দশ দিনের পর যখন তাহার! দক্ষিণেশ্বরে 
রাসমণির দেবালয়ে আসিলেন, তখন রাত্র প্রায় একটা ব৷ 
ততোধিক । 

ছুই এক দিনের মধ্যেই মধুরানাথ মাতাঠাকুত্রাণ্ীর চিকিৎসার 
সমস্ত স্ুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । প্রায় এক বৎসর কাল চিকিৎসা ও 
শু্রবায় মা! বখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন তখন তীহার বয়ঃক্রষ 
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পুর্ণ ষোড়শ বর্ষ । মাতার এই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন । রাঁমকুষ্চ- 
দেবের সাধনাদিও ঠিক সেই সময়ে সমাপ্ত হইলে, তিনি উহার পত্বীর 
চরণে ষোড়শীর পূজা করিয়া! সকল সাধনার উদবাপন করিবার মনস্থ 
করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের নিকট ত্বাহার এই মনোভাব গোপন রাখিয়া 
অন্য একজন লোক দ্বারা জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথি শ্যামার 
ফলাহারী পূজার দ্রিন সমস্ত উদ্যোগ করাইলেন। সন্ধ্যার আর।- 
ত্রিকের পরে হৃদয় গ্তামার মন্দিরে পুজায় নিযুক্ত হইলে সেই 
সময় নিজ প্রকোষ্ঠে মাতাঠাকুরাণীকে আনাইলেন এবং উক্ত 
ব্যক্তিকে পৃজার উপকরণাদি সাজাইয়া দিলে প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়! রামকুষ্ণজদেব পত্রীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া আপনি পুঙ্জায় 
বসিলেন, অমনি জগন্মীতা জগৎপতি সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া অপূর্ব 
ভাবে মগ্তা ও বাহাজ্ঞানশৃন্যা হইলেন। রামরুষ্জদেব যতক্ষণ ধরিয়া 
তাহার চরণ পুজা করিলেন তিনি প্রতিমান্বরূপ সেই তাবে দণ্ডায়মান! 
রহিলেন। বামকুষ্ণদেব পুজান্তে তাহার জপ করিবার রুদ্রাক্ষের 
মালাটি লইয়! শ্রীন্রীচরণে পুষ্প অগ্রলি দিয়! পৃজী সমাপ্ত করিলেন । 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাতা তাহার পিতার সহিত পুনরায় জয়রাম 
বাটী প্রত্যাগমন করিলেন*। 

ইহার পর কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মা শুনিলেন তাহাদের 
গ্রামের পার্খস্থ কয়েকটি গ্রামের স্ত্রীলোকেরা পুণ্যতোয়। ভাগীরথীতে 
নান করিতে যাইবেন। শুনিয়া তত্দঙ্গে তাহার যাইবার ইচ্ছা হইল। 
পিতা মাতার আদেশ লইয়। মা তাহার মনোভাব গ্রামের প্রবাণাদের 
নিকট জান্ইলেন, তাহারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। 
পরদিন প্রত্যুঘে উঠিয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতাতিমুখে যাত্রা! 
7. আমরা যাতাঠাকুরাতীর শ্রীযুখ হইতে গুনিয়াছি। 
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করিলেন। কোনও কালে পথ চলা অত্যাস নাই, তাহার উপর 
স্বতাবতঃ মতা অতিশয় কোমল ও ক্ষীণাঙ্গিনী, কাজেই কিছুদূর যাইতে 
না যাইতেই ক্লাস্তিবোধ করিতে লাগিলেন । বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় 
সকলে এক চটিতে আপিলে সেইখানে সকলে রন্ধনাদি করিয়া আহার 
করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশামের পর আবার সকলে একত্রে চলিতে 
আরম্ত করিলেন । সন্ধ্যার পর অপর এক চটিতে আসিয়া সকলে 
কিছু জলযোগ করিয়! সে রান্রি তথায় ধাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু 
প্রথম দিনের পথশ্রমে মাতার চরণে এতই বেদনা হইয়াছিল যে 
চলিতে ঠাহার দারুণ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিয়দ্দর অতি 
কষ্টে সঙ্গিণীদের সহিত চলিয়া পিছাইয়! পড়িনে লাগিলেন । ক্রমে 
ছুই চারি পদ চলিয়। পায়ে যন্ত্রনায় বলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অপর 
কোন স্ত্রীলোক এতদবস্থায় সঙ্গিনীদের কাহাকেও ডাকিয়৷ তাঁহার জন্য 
অপেক্ষা করিতে বলিত ; কিন্তু মাত স্বভাবতঃ এতই নম্র ও সলজ্জ 
যে রামক্রষঞ্দেবের দ্বিতীয় ভ্রাতা রামেশ্বরের কন্যা লক্গীদেবীকেও ” 
তাহার কষ্টের কথ! বলিতে পারেন নাই । স্ুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রৌদ্র 
শ্রান্ত ক্লান্ত; ও যন্ত্রণা মাতার চক্ষে জল আসিল ; যতদূর দেখা যায় 
চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীদের আর দেখিতে. না পাইয়া 
তাহার প্রাণ উড়িয়া! গেল, তয়ে আকুল হইয়া বসিয়া মাতৃহার! 
বালিকার. স্ায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ তয়ে 
বিভোর হইয়৷ ক্রন্দন করিতেছেন এমন সময় পশ্চাতে হঠাৎ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করাতে অদূরে দেখিলেন একজন দীর্ঘ বংশ দণ্ড হস্তে অতি 
বঙ্িষ্ঠকায় কষ্বর্ণ মাথায় লাল পাগড়ি এক পুরুষ এবং তাহার পার্থ 
রূপার গহনা পরা ক্কষ্ণকায় এক স্ত্রীলোক তাহার দিকে আসিতেছে । 
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এই সমন্ত প্রান্তরে একেল। পাইলে ভাকাতে লুট করিবার জন্য প্রাপ- 
সংহার করে ; মাত। এই প্রবাদ স্মরণ করিক্নাঃ এবং বেল! প্রায় অবসান 
দেখিয়া! অধিকতর ,ভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে এ পুরুষকে 
পিত। সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বাবা, আমায় রক্ষা কর। আমি 
চলতে পারিনি তাই সঙ্গীরা সব এগিয়ে চলে গেছে । আমি পায়ের 
স্ত্রণায় এখানে বোসে পড়েছি |” যদিও মাতার বয়ঃক্রম তখন প্রায় 
সগুদ্ষশ বর্ষ তথাপি তাহার মুখ দেখিলে মনে হইত তিনি দ্বাদশ বর্ষের 
অধিক নহেন | সরল বালিকার কাতর ভাব দেখিয়। এ স্ত্রীপুরুষের 
হৃদয়ে স্নেহের কমল প্রস্ফ,টিত হইয়! উঠিল। তাহারা তখনি তাহাকে 
আশ্বাস দিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্ত্রীলোকটি 
তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল | মাতা সেই স্ত্রীলোকটিকে 
“মা মো) বলিয়া! আপনার বৃত্তান্ত যথা সম্ভব সমন্তই কহিলেন এবং 
সেই জ্্ীলোকও তাহার নিজ পরিচয় দ্রিয়া কহিল, “মা তোর কোন 
ভয় নেই | ..আমরা তোর সঙ্গীদের কাছে পৌছে দিয়ে তবে ঘরে 
যাব। তোর কোন ভয় নেই মা । তুই নিচ্চিন্দি হ মা।” 

এই স্ত্রী পুরুব জাতিতে বাগ্দি, বোধ হয় কোন জমিদারের পাইক, 
কোন কাঁধ্য উপলক্ষে গ্রামাস্তরে গমন করিয়াছিল,এখন স্বস্থানে প্রত্যা- 
বর্তন করিতেছিল । এ বাগ্দিনী মাতার স্নেহ সম্বোধনে তাহার প্রতি এতই 
আকুষ্ট হইয়া পড়িল যে নিজগ্রামে না যাইয়া তাহার শুশ্রধায় নিষুক্তা হইয়া 
তাঁহাকে স্বজনবর্ণের সহিত মিলা ইয়। দিয়া তৎপরে আপন আলয়ে প্রত্যা- 
বর্তন করিতে মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে অনেক আশ্বাস 
বাক্য কহিতে লাগিল । পরে তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক ধীরে ধীরে পঞ্ধ- 
বিক্ষেপ করিতে করিতে “এই মা কাছেই চটি আছে আস্তে আস্তে চল” 
বৰিন্ন। নিকটবস্তা এক পাহ্থনিবাসে সন্ধ্যার সময় আসিক। উপস্থিত হইল। 
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তথায় উপস্থিত হইয়াই আপনাদের বস্ত্র বিছাইয়। মাতাকে তছুপকি 
শয়ন করাইয়া বাগ্দিনী তাহার শুশ্রধায় নিষুক্তা হইল এবং স্বামীকে 
কহিল, “তুই বাছার জন্য কিছু কিনে আন্গে 1” পল্লিগ্রামের পক্ষে 
বাগ্দি যাহা! কিছু উত্রুষ্ট আহার্য্য পাইল আনিয়া মাতাকে দ্িল। মাও 
তন্দারা ক্ষুনিবৃত্তি করিয়া শয়ন করিলেন; বাগদ্িনী তাহার নিকট 
কুটীরেব মধ্যে শয়ন করিল; বাণ্দি দ্বারের নিকট বসিয়া লগুড় হস্তে 
দ্বারপাল হইয়া! রাত্রি যাপন করিল । 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়।;আবার দুই জনে মাকে লইয়া ধীরে ধীরে 
চলিতে আরম্ভ করিলে মা একটু শ্রান্তিবোধ ককিলেই তীহাকে লইয়া 
বৃক্ষচ্ছায়ীয় উপবেশন করিতে লাগিল । এই রূপে মধ্যাহ্ু কালে এক 
স্থলে উপস্থিত হইলে বাগদি যাহা কিছু উত্তম থাগ্ঠ পাইল তাহা 
আনিয়। মাকে আহার করাইল এবং আপনার! কিছু জলযোগ করিয়া 
সন্ধ্যার সময় বৈগ্ভবাটীতে আসিয়। সঙ্গিনীদের নিকট উপস্থিত হইল । 
পরদিন গঙ্গাল্লান করা হইলে উক্ত স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্মীদেবীকে ও যাতাঁকে 
সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া পঁহুছিয়া দিল। 


প্রচার ও ভক্ত আহ্বান । 


সাধনার শেষ হইয়াছে, এক দিবস রামকুষ্জদেব ভাবাবেশে 
'দেখিলেন, মা কালী আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, “তোর অনেক 
সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আস্বে।” তিনি এই সংবাদ 
পাইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, “মথুর; মা বল্লেন, তোর অনেক 
সাঞ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে 1” 

মথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনান্দত হইলেন এবং 
তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছ! জানাইলেন। তিনি যধ্যে মধ্যে কহিতেন, 
“কই বাবা, “তোমার তক্তেরা কবে আস্বে ?” 

এই কথায় রামরুঞ্জদেব উত্তর করিতেন, “তারা আস্বে । পরে 
আস্বে।” কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল অথচ কোন তক্তের 
আগমন হইল না, ততই তিনি ভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় 
উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাহার মনপ্রাণ উত্তরোত্তর এতই 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, সন্ধ্যার সময়ে ভাগীরথীতীরে যাইয়া 
চীৎকার করিয়! তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন। শেষে প্রতিদিন 
সন্ধ্যার আরাত্রিকের সময় মন্দিয়ের উত্তর বৈঠকখানার ছাদের উপরু 
উঠিয়া, “ওরে তোরা কোথা আছিস্‌, শীগ গিধ আয়রে, তোদের জন্যে 
'যে বুক ফেটে যায় রে! ওরে তোদের দেখবার জন্টে যে প্রাণ যায় 
বরে! তোর! শীগগির শীগ গির আয় রে!” বলিষ] প্রাণপণে চীৎকার 
করিয়া তক্তগণকে আহ্বান করিতেন । ক্রমে তাহার তক্তদর্শনের 
ব্যাকুলতা। এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কখন 
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সেই ছাদের উপর কখন বা তাগীরধীতীরে এ্রন্নপ চীৎকার করিতে 
করিতে ছটফট. করিতেন। তাহার এইরূপ অবস্থা ও ব্যাকুলতা 
দেখিয়া মথুরানাথ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কহিতেন, “বাবা? 
তোমার আর নয ভক্তের দরকার কি? আমি যে তোম।র একাই 
একশ | তুমি আমায় বলনা, কি করতে হবে।” কিন্তু কিছুতেই 
তাহার সেই ব্যাকুলত। দূর হইত ন। 

কিছুকাল এই ভাবে চলিয়া তাহার *ব্যাকুলতার কিছু উপশম 
হইয়া আসিলে এক দিবস মথুরকে কহিলেন যে, তাহার কি প্রকার 
অবস্থা হইয়াছে, একজন ভাল প্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন । হৃদয় ও 
মখুবানাথ কহিলেন যে. বদ্ধমীন জেলার অন্তঃপাতী ইদেশনিবাসী 
গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য তর্কভূষণ একজন উত্তম পঞ্ডিত, তাহাকে 
আনাইলে ভাল হইবে । রামকুষ্ঙ তাহাতেই সম্মত হচলেন এবং এক- 
খানি পত্র লিখাইয়! হৃদয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরতন মুখোপাধ্যায়ের 
হস্তে দিয় তাহাকে ইদেশ পাঠাইলেন। 

গৌরীকান্ত একজন সাধক পুকুষ ছিলেন এবং ভীহার একটী 
বিশেষ শক্তি ছিল। সেই জন্ত তীহাকে বিচারে পরাস্ত করেন, এমন 
কেহই ছিলেন না। তিনি পত্র পাইবার কয়েক দিবস পরে দক্ষিণে- 
স্বরে আসিজেন | বামকৃষ্জদেব তখন বৈঠকথানা বাটাতে আছেন। 
'গৌরীকান্ত তথায় উপস্থিত হইয়াই “হা ব্রেরে-রে -নিরালক্থো 
লম্বোদরজননি কংযামি শরণং” বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে 
লাগিলেন । রামকরুষ্ছদেব সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র সিংহের শ্যায় লাফাইয়া 
উঠিলেন এবং গৌরী অপেক্ষা চতুণ্ড৭ চীৎকার করিয়া এ সকল শব্দ 
উচ্চারণ পূর্বক লাফাইতে লাফাইতে তাহার নিকটে উপ- 
স্থিত হইলেন। তাহাদের ছজনের এইরূপ অদ্ভুত চীৎকারে 
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সমস্ত উদ্যানসহ দেবালয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠল! রামরু- 
দেবকে এ প্রকার চীৎকার করিতে এবং লাফাইতে দেখিয়া গৌরী- 
কান্ত আশ্চর্য্য হইয়! নিস্তব্ধ হইলেন । রামকষ্জদেব কিছুক্ষণ চীৎকার 
করিয়া স্থির হইলে গৌরী তাহার পদানত হইয় করজোড়ে কহিতে 
লাগিলেন, "পরতো ! আজ আমি দিব্য জ্ঞান পেলুম। আপনি 
আমায় রূপা করুন। আমি সাধন ক'রে অতি উচ্চ অবস্থ। “পয়েছিলুম 
বটে, কিন্তু, প্রতো, আমার পতন হয়েছে! আপান জগৎ গুরু, 
আপনি রুপা না করলে আর আমার গ্রতি নাই।” রামকুষ্চদেব 
সান্ত্বনা করিয়৷ তাহাকে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং নানার প 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ছুইজনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎ্পরে তিনি 
আপনার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, 
গোৌরীকান্ত তাহাকে শান্ত্রমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর রামকুষ্জদেব 
তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন । তীহার তালু হইতে রুধিরত্রাব 
ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া গৌরীকান্ত কহিলেন, “লোকে পায়ে 
হেটে কাশী যাবার চেষ্টা করছে, আর আপনি একেবারে কলের 
গাড়ী ক'রে সেখানে গিয়ে পৌচেছেন। আমর! শাস্ত্রে অবতারের 
ঘেসব লক্ষণ পাই, আপনাতে তা সবই প্রকাশন হয়েছে, তা ছাড়া 
আবার এত হয়েছে যে, শাস্ত্রে তার কিছুই পাওয়] যায় না আর 
আমরাও তার কিছুই বুঝিনি ।” 

রামকষ্তদেব কহিলেন. “আচ্ছা, তুমি এই কথ! পণ্ডিতদের কাছে 
বলতে পার 1” 

গৌরী কহিলেন, “আচ্ছা মথুর বাবু বড় বড় পঞ্ডিত নিয়ে আনগুন, 
দেখ্ব কে বিচার করে আমার কথা কাটতে পারে?” ইতিমধ্যে যথুরা- 
নাথ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন;“এর আর আশ্চর্য্য কি? 
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আমি সমস্ত বড় বড় পঞ্িতদের নিষসণ করে আনাচ্ছি।” রাষরুকদেব 
যপুরানাথকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “না, লোকে বল্বে, নিজ্জের 
দেশের পগ্চিতকে শিখিয়ে রেখেছে ।” 

কথাবার্ভী শেষ হইলে হ্ৃদয় বামকুঞ্চদেবকে অন্তরালে, জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “মাম, তোমর] হুঙ্জনে ও রকম বিটকেল চীৎকার করলে, 
কেন?” 

রামকৃষদেব কহিলেন, “ওরে, গৌরী এ রকম চীৎকার করলে; 
তার ভেতর একট। মহাশক্তির উদয় হয়। আমি তাই ওর মত 
চীৎকার ক'রে সেই শক্তিট। টেনে নিলুম 1” এই বলিয়৷ তিনি হৃদয়কে 
বুঝাইয়। কহিলেন ঘে সপ্তানোৎ্পাঁদদন করিয়া গৌরীর পতন হইয়াছিল, 
সেই জন্যই তিনি তাহার শক্তি হরণ করিয়। লইয়াছিলেন। | 

গৌরীকান্ত দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এমন সময়ে একদিন মধুরানাথ 
কলিকাতা নিবাসী পণ্ডিত বৈষ্বচরণ গ্রোস্বাধীকে তথায় আনিয়। 
বাষকষ্দেবকে সন্ধাদ দিলেন । ইতিপূর্বে পানিহাটীর মহোৎ্সবে 
নেষ্বচরণ রামকৃষ্খদেবকে ভগবান্‌ ভাবে সেব! করিয়াছিলেন । রাষ- 
রুষঞ্দেব বৈষ্ঞবচরণকে দেখিবাযাজ ভাবাবধেশে লম্ষ দিয় তাহার 
ক্ন্ধে উঠিষা! বসিলেন ; বৈষ্ণবচরণ তখনি রচনা করিয়া তাহাকে 
অবতার ভাবে দেবভাধায় স্তব করিতে লাগিলেন । স্তব শেষ হইলে 
বামকৃষ্জদেব নামিয়! বৈষ্ণবচরণের সন্ধে উপবেশন করিয়া গৌরী- 
কাস্তকে বৈষ্ঞবচরণের সহিত বিচার করিতে আহ্বান করিলেন । গৌরী- 
কান্ত এই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপাস্তই অবলোকন করিয়াছিলেন, 
স্বতরাং কহিলেন, “এর সঙ্গে আর বিচার কি করব, ইনি ত দেখছি 
আমার তেরি লোক 1” 

এক দিবস হৃদয় ও মধুরানাথ রামকঞ্ছদেবের নিকট বসিয়া 
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কথাবার্ডা কহিতেছেন, এমন সময় বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
'পন্মলোচন তর্কালঙ্কার শট্রাচার্য্যের কথ উঠিল। ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় 
তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে বেদাস্ত এবং স্তায়শাস্ত্রে অছ্িতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্চদেব তীহাঁকে দর্শন করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন, “বাবা, তুমি হৃদয়কে 
সঙ্গে নিয়ে আর যত লোক জন দরকার হয় নিয়ে বর্ধমানে যাও। 
মি সমস্ত খরচ দেব ।” 

রামকৃঞ্চদ্দেব এই কথ শ্রবণ করিয়া মাকালীকে কহিতে লাগি. 
লেন, “মা, তুই আমার ম1 থাকতে বদ্ধমানে কি করতে যাব? তুই 
মা তাকে এইখানে এনে দে।” বারম্বার এই কথা বলিয়া বালকে? 
মত আবদার করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ 
স্থির থাকিয়া তত্পরে কহিলেন, “দশ দিন পরে আস্বেক, যেতে 
হবে না।” তিনি সকল সমস্যার বিষয় এই প্রকারে ভাবাবিষ্ট হইয়া 
সেবক ভাবে মা কালীকে প্রশ্ন করিতেন আবার "তৎ্পরক্ষণেই স্ব 
মা কালী ভাবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উত্তর করিতেন । রাম- 
কষ্চদেব যখন এইরূপ কহিলেন, তখন হৃদয় ও মধুরানাথ ভাবিলেন 
যেঃ বর্ধমানের সতাপগ্ডিত এইখানে দ্রশ দিমের মধ্যে নিশ্চয়ই 
আসিবেন সুতরাং তাহ'কে আর তথায় যাইতে হইবে না। 

পদ্মলোচন কাশীধামে বহুকাল ধরিয়া ন্যায় এবং বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ 
করিয়া তৎপরে বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের চষ্চা বঙ্গদেশে আদৌ ছিন 
না। এই জন্য পঙ্ডিতমগ্ুলীর মধ্যে তাহাকে সকলেই বিশেষ সন্মান 
করিতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই একদিবল মধুরা- 
নাথ অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে রামকুষ্জ সন্লিধানে আগষন করিয় 


প্রীপ্রীরামকুঞ্জচচরিত | ৯৯ 


০৯, ২২৯ প৮৮৯৪৯ -পেি পপা তিনটি পদিপাসিশিসলিস পিসি ৩৩ শি পি পপিরসির্া শিপ পিস পি টি ৯৯০৯০ এলসি সি তাপ পরী সপ পপ কলা ০ পি 8 পলা সত পাস লাগা শী পি পাপী পি রস পন 


কহিলেন, “বাবা, তোমার সেই বর্ধমানের পঞ্চিত কল্‌্কেতায় 
এসেছে । রাজা রাধাকান্তদেবের সঙ্গে তাকে কথাবার্তা কইতে 
দেখিছি।” রামরুঞ্চদেব এই সম্বাদ পাইয়৷ হৃদয়কে কহিলেন, “ঘ্বছু, 
পন্মলোচন কোথায় থাকে সন্ধান করতে পারিস্‌ ?” হৃদয় ছই এক 
দ্রিনের মধ্যে সন্ধান পাইলেন যে, পন্মলোচন ছোৌকালীন জ্বরে আক্রান্ত 
হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন, আড়িয়াদহে বিমলা- 
চরণ বিশ্বাসের উদ্যানে আছেন। রামকঞ্চদেব কহিলেন, *ন্ছু, 
তুই প্রথমে যা, গিয়ে তাকে দেখে আয়। যদি অহঙ্কারী না হয়, 
আর ভাল লোক হয়, তা হলে ধাব।” হৃদয় পল্মলোচনের সহিত 
সাক্ষাৎ কারবার জন্য চলিয়া গেলেন। রামকষ্জদেব মধথুরকে 
তাহার হৃদয়ের কহিলেন, “হৃদু দেখে এলেই আমার অদ্ধেক দেখা 
'হয়।” যথার্থই উপর এতই কপা ছিল যে, কাহারও সহিত প্রথম 
আলাপ করিতে হইলে :তিনি অগ্রে হৃদয়কে তাহার নিকট পাঠাইয়। 
দ্িতেন। 

হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! আসিলে রামকৃষ্ণদেব 
কহিলেন, “কি হৃছু, কেমন দেখলি ?” 

হৃদয় কহিলেন, “বেশ লোক মামা; খুব ভাল লোক ব'লে বোধ 
হাল মামা ।” 

রামকৃষ্জদেব কহিলেন, “তুই কেমন ক'রে বুঝলি ?” 

হৃদর উত্তর করিলেন, “মামা, সে ভাল লোক না হ'লে, আমি 
সামান্ত লোক, আমায় এত খাতির যত্ব করবে কেন? আমায় পান 
খাওয়ালে, কতক্ষন ধ'রে সদালাপ করলে, তারপর আমি যখন তোমার 
কথা বল্লুষ, খুব আগ্রহ ক'রে শুন্লে।” এই বলিয়া! পদ্মলোচনের 
সহিত তাহার যে সমস্ত কথাবর্ভা হইয়াছিল, আহ্পূর্ব্বিক সমস্ত কহি- 
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লেন, এবং রামরুষ্চদেবকে দর্শন করিবার জন্য পদ্মলোচন যে অত্যন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন। .রামকুষ্ণদেব 
এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। 

হৃদয় পর দ্রিবস বৈকালে একখানি নৌকা করিয়! বাঁমকৃষ্চদেবকে 
পল্মলোচনের নিকট লইয়া গেলেন । রামকষ্জদেব তথায় উপস্থিত 
হইয়াই পন্মলোচন যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। পদ্মলোচন আলুখালু বেশে শয়ন করিয়াছিলেন, পাম- 
রুষ্চদেবকে দেখিবামাত্র উঠিয়া ধাড়ীইলেন, এবং তাঁহার প্রতি অনি- 
মেষ দৃষ্টি রাখিয়। কহিতে লাগিলেন, “একি আশ্চর্যযরূপ দেখলাম, 
বাইরে মান্ধষের মত আকার আর ভেতরে কালী রূপ!” এই বলিয়? 
করজোঁড়ে তাহাকে উপবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করিলেন । রামরুষ্ণদেব 
উপবেশন করিয়। তাবস্থ হইলেন, এবং কহিলেন, “ভোমারি নাম 


পদ্মলোচন ?” 
পল্পলোচন কহিলেন, “আজ্ঞে হা, আমারি নাম পদ্মলোচন 1” 


রামকষগদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি নাকি খুব পণ্ডিত ?" 
পদ্মলোচন বলিলেন, “আপনি খন পণ্ডিত বল্ছেন, তম পণ্ডিত ।” 
তৎপরে সেই ভাবাবস্থায় বাযকুষ্জদেব গান ধরিলেন )-- | 
কে জানে গে' কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন। 
কালী পদ্মবনে, হংসসনে, হংসীরূপে করে রমপ । 
তাঁকে সহত্রারে মুলাধারে: সদা! যোগী করে মনন ॥ 
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন । 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্রদ্ধাও ভাও, প্রকাগড তা জান কেমন । 
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মহাকাল জেনেছেন কালীর মম অন্যে কেবা জানে € তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাষে লোবেঞ্জহাসে, সন্তরণে সিদ্ধ গমন। 
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধয়বে শশী হয়ে বামন ॥ 
তত্পরে সেই ভাবের অবস্থাতেই পুনরায় গাহিলেন,-__ ূ 
বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদাক্ষবাদ করে সকলে । 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তৃই স্বর্গে যাবি $ 
কেউ বলে সালোক্য পাবিঃ কেউ বলে সাযুজ্য মেলে। 
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে; 
(ওরে) শুন্ঠেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্ত করে সব খোর়ালে। 
এক ঘরেতে বাস করেছে পঞ্চজনে মিলে ভুলে, 
সেদ্বেসময় হলে আপন। আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে। 
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে, 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥ 
তিনি এইরূপ উপঘু'পরি আর ছুই তিনচি গান করিলেন ;. ভাবে 
টলমল, অপুর্ব স্বরে গাহতেছেন। পদ্মলোচন স্থিরদৃষ্টে তাহাকে অব- 
লোকন করিতেছেন, আর অবিরুল নয়ন ধারায় তাহার গগুস্থল ভাসিয়া 
যাইভেছে। গান শেষ হইল; পন্মলোচন চক্ষু যুছিয়। হৃদয়কে.ক হিজেন, 
“কি আশ্চর্য্য যশাই, আমার জীবনে কখনো চোকে জল আসে না। 
আজ এ'র গান শুনে আমার চোকে জল এল!” এই বলিয়া! কিছুক্ষণ 
নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় গদ্রগদ স্বরে কহিলেন, “আজ এ'র দর্শন পেয়ে 
মামার জীবন সার্থক হল। আমার শাস্ত্র পড়া এত দিনে ফলবতী হল।” 
পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তাহাদের সম্বোধন 
করিয়! কহিলেন, “তোমারা দেখলে? আমার একর পুথি পড়ে 
বা হয়েছে, কিছু ন পড়ে তার কত কোটীগুণ বেশী এর হয়েছে !” 
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রামকুঞ্চদেব সেই ভাবের অবস্থাতেই কহিলেন, “হ্যা রে হ্যা।” 
তৎপরে বালকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন ঞ্ছ্যাগা, এট! কি হয় বলতে 
পার %” 

পদ্মলোচন কহিলেন, “এটা দেবতার ছুলভ রত্ব, সমাধি ।” 

হৃদয় কহিলেন, “অনেক বড় বড় পঙ্চিতেরা একে অবতার বলেন । 
কিন্ত সে কথা যাক; মশাই কি বলেন ” 

পদ্মলোচন এই প্রশ্নে যেন উত্তেজিত হইয়! উঠিলেন, এবং কহিতে 
লীগিলেন, “অবতার ! এর যদি কপাহয় ত অনেকে অবতার হতে 
পারেন !” 

রামকুষ্কদেব কহিলেন, “তুমি রাজার সতাপগ্ডিত, তুমি থে' 
আমাকে এত মান্য করছ ?” 

পম্মলোচন উত্তর করিলেন, “আপনার পায়ের ধূল পেলে কত শত 
মহামূর্ আমার চেয়ে পঙ্ডিত হতে পারে।” পগ্ডিত মহাশয় ক্রমে 
আরও উত্তেজিত হইয়! বলিতে লাগিলেন, “অবতার ত সামান্য কথা ; 
ধার শ্রীপাদপদ্ম থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়, আপনি স্বয়ং তিনি ! 
আচ্ছা, আমি আপনাকে য! বুম তা কারুর সাধ্য থাকে খণ্ডন করুক, 
আমি শান্ত্রম তে তর্ক করতে প্রস্তত আছি।” 

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিলেন, “আমি এদেশে এসে কল্কেতায় 
পঞ্ডিত বৈষ্ঞবচরণের পিতা উৎ্পবানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় 
পণ্ডিতদের সঙ্গে লিখে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বিচার করেছি. সে সমস্ত 
কাপনাকে পড়ে শোনাব; আপনি শুনলে আমার সে সব বিচার 
কর! সার্থক হবে !” 

রামকঞ্ণদেব কহিলেন, “স্থ্যাগা, তুমি রাসমণির বাগানে যাবে ?* 

পচ্মলোচন একজন অতিশয় আচারী ব্যক্তি, কিন্তু পরমার্থ লাভেরা 
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জন্ত সে সমস্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না 
ানিবার জন্যই শ্রীরামরষ্খ এই প্রশ্ন করিলেন। পদ্মলোচন তৎক্ষণাৎ 
কহিলেন, “কেন যাব না? আপনি হাড়ী যুচির বাড়ীতে থাকলে, 
মামি ত আমি, আমার চোদ পুরুষ সেখানে যাবে ! রাসমশি আর 
মথুর বাবু ত মহা ভাগ্যবান; আপনি সাক্ষাৎ মা কালী, আপনাকে 
যখন অত যত্র করে তারা রেখেছেন, তখন বাসষমণিও ধন্য, মধুর বাবুও 
ধন্য। আমি একটু ভাল হলেই যাব, জানবাজারে মথুর বাবুর বৈট ক- 
ধানায় যাব। যেখানে যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন, মথুর বাবুকে 
দিয়ে নেমন্্ন করে আনাব, আর আপনাকে নিয়ে বিচার করব, 
দেখব আমার কথ! কে খণ্ডন করতে পারে ।” 

পদ্মলোচন তাহার পুজ্রকে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়! রাষ- 
কঞ্চদেবকে লইয়া! যাইতেন এবং তাহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আনন্দ 
করিতেন । স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উপায় নাই, কারণ রোগ, 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পঙ্ডিত মহাশয় কছছি- 
লেন, “মশাই, ধর্মকর্ম সব মুখে দাড়িয়েছে । সব কেবল মুখস্থ বিচ্যে, 
অর কুট তর্ক, আর দলাদলি। ইনি বলেন আমার বিষণ বড়, উনি বলেন 
আমার শিব বড় ! সেদিন বর্ধমানে ত একটা মহাসভা। করে বড় বড় 
প্ডিতর। বিচার করতে বসলেন--বিষুণ বড় না শিব বড়। কোন 
পণ্ডিত শিবকে খুব বড় করলেন; আবার আর একজন বিষ্ুণুকে খুব 
বাড়ালেন । শেষ বিচারে কিছুই মীষাংস! হল না। ক্রমে পডিতদের 
বগ্চড়া কচ.কচিই বাঁড়তে লাগল । মশাই, লোকগুলো! এতই অসার 
ষেযা অনুভূতির বস্ত, আর আখেরে একই জিনিব, তার আস্থাদ 
উপলব্ধির চে ছেড়ে, এ বলে আমার দেবতা বড় ও বলে আমার 
দেবতা বড় আর ঝগড়া । শেষে আমায় ধরে টানাটানি, বলে--মী মাংস 
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কর -তা চা যল্লুষ, আমার চোদদপুরুষে ব কখন শিবও দেখিনি, বিঞুও 
দেখিনি 1 ফেবড়.কে ছোট কেষন করে বলি? তবে শাস্ত্রে যেমন 
আছে বলতে পারি। শৈব শাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ; আর বৈষঃব- 
শাস্ত্রে বিষুুকে ঘড় করেছে। তা দুই বড়ঃ কেউ ছোট নয়।” সভভাস্থ 
পঞগ্ডিত?ীণ তখন পন্মলোচনের মতই সষর্থন করিলেন । বামকুষ্৫দেব 
শেষ' কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন, পরে বলিলেন, 
“তোমার. জ্ঞান হয়েছে 1” 

এই সময়ে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একটী অন্নকূট করিয়। 
সহজ্র হজ মণ ধান্য তিল ও সর্বপ্রকার শস্য এবং বহুসংখ্যক অর্থ 
ব্রাঙ্গণগণকে দান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তথায় স্ুপ্রসিদ্ধ। 
ক্বীর্ভমীয়। “মহচরীর” কীর্তন হইয়াছিল। কীর্তন আরম্ভ হইলে সভাস্থলে 
মধুক্রানাথ রাঘকঞ্চত্বেবকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং দ্রাওয়ান- 
জিকে আহ্বানপুর্র্বক কহিলেন, “টাকা আন ।” 

ফাওকানজি কহিলেন, “আজ্ঞা কত টাক। আনব ?” 

অখুরাদাথ-_“কত টাকী কি, এক তোড়া আন । এনে বাবার 
সাসনে সাজিয়ে দাও ।” 

ফ্কাওয়ান এক সহস্র টাকা আনিয়। রামকষ্ণদেবের সম্মুখে থাকে 
থাকে-সাজাইয়া রাখিল। রামক্ষদ্েব যখনি গান অতি মধুর বিবে- 
চন করিলেন, অমনি বস্ত্র দ্বারা ঠেলিয়া এক থাল টাক সহচরীকে 
দ্বান করিলেন। এইরূপে. সমস্ত অর্থ দান করিয়া প্রস্থান করিলেন । 
ভূপ্ু্রিষয়ে গান শুনিয়। তাহার ভাল বোধ হইলে আর কিছু ন! 
থাকিলে তিনি গায়ককে মন্ততঃ আপনার পরিধেন্ন বন্ত উলঙ্গ হইয়া 
খুলিয়। পারিতোধিক দ্রিতেন। 

মখুরানাথ এই অন্রকুট উপলক্ষে পদ্মলোচনকে আনিবার জগ্ত 
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অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলে রাককষ্ণচদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, “পদ্মলোচল 
বড় আচারী, সে আস্বে না।” মথুরানাধ তথাপি হৃদয়কে কহিলেন, 
“তাই হৃদ, এত বড় বড় পঙ্ডিতর! সব আসবে, পন্মলোচন আসবে না 
এবড় ছুঃখ হবে। তুমি কোন ফিকিরেও যদ তাকে আন্তে পার ত 
পঙ্ডিত মশাইকে আমি হাজার টাকা দান করি ।” হৃদর পদ্মলোচনের 
নিকট উপস্থিত হইয়া কৌশলপুর্ধক তাহাকে এই কথা জানাইলেন। 
পদ্দলোচন উত্তর করিলেন, “না মশাই, আমায় দশ হাজার টাক] 
দি'লও আমি সেদিন তার বাড়ী যেতে পারি না। বরং অন্ত একদিন 
যাব।” কিন্তু তাহার সে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই। রোপ 
কুমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম হইল না দোধিয়) 
পন্দলোচন কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু 
যাইবার পুর্বে শ্রীরামকষ্ণপেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পবিত্র হুইয়। 
কাশীধামে দেহত্যাগ করিবেন, এই মানসে একদিন বহুবিধ উপাদের 
তোজ্যাদি তাহার পুজ্রের হস্তে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন। পুত্র রাম- 
কষ্ধদেবের নিকট সেই সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া প্রসাদ চাহিলে তিনি 
কহিলেন, প্রসাদ খেলে কি তোমার বাবার রোগ আরাম হবে ?” 
পল্মলোচনের পুন্ত্র উত্তর করিলেন, “আজ্জে না সে জন্য নয়। বাব! 
আপনার ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভীব দেখতে পান। আপনাকে স্বস্ং 
ভগবান বলে জানেন, তাই আপনার প্রপাদ খেয়ে কাশীবারা করবেন, 
এখানে ব্যারাম সারলে! না” পণ্ডিত মহাশয় কাশীধামে উপস্থিত 
হইয়া! অচিরে পরলোক গমন করেন । 

গোবিন্দ নামে একটি বালক, নিবান বরাহনগর, জাতিতে তেল) 
আরামকৃ্দেবের নিকট প্রাক়ই আসিতেন এবং তীহার সহিত ঈশ্বর- 
প্রলঙ্গ করিতেন। শ্রারাষকষ্চদেব ঘতক্ষণ ভগবত কথা কহিতেন, 
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গোবিন্দ পুলকিত হইয়া শুনিতেন ও অবিরল আনন্দাশ্র বর্ষণ করি- 
তেন। এই বালককে শ্রীরামরুষ্তদেব অত্যন্ত ভালবাসিতেন । এক দ্রিবস 
গোবিন্দ কহিলেন, “আমার একটী বন্ধু আপনার কাছে আসিতে চায়। 
সে বড় ভাল ছেলে । তাকে আনব কি?” শ্ররামকৃষ্ণদেব অন্থমতি দিলে 
গোবিন্দ তীহার বন্ধু গোপালকে লইয়া আসিলেন। ঈশ্বরীয় কথা 
শুনিলে গোপালের ভাব হইত, এবং শ্রীরামকঞ্কদেব এই ছুই বালকের 
নিকটে থাকিতে অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন ও তাহাদের দেখিলে মুহুমুন্ঃ 
ভাবসমাধিস্থ হইতেন। তিনি হৃদয়কে বলিতেন যে, গোবিন্দের 
প্রহ্লাদের অংশে জন্মআর গোপালের ফ্রবের অংশে জন্ম । তাহারা 
কিছুদিন শ্টরামকষ্জদেবের নিকট এইরূপ যাতায়াত করিলে পর এক 
দিবস গোপাল তীহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, “আমাকে 
বিদ্ধায় দিন, আমি আর এ সংসারে থাকৃব না।” 

শ্ারামরষ্জদেব কহিলেন, “বলিস্‌কিরে? তোর এই অল্প বয়েস, 
আর কিছুদিন থাকৃনী, তার পর যাস্‌ ?” 

গোপাল কছিলেন, “ন। বাবা, আমি আর এ সংসারে থাকব না।” 

শ্রীরামরঞ্চদেব কহিলেন, “আবার আস্বি ত?” 

গোপাল বলিলেন, “আচ্ছা, আবার আম্ব।” 

এই ঘটনার পর হইতে বালকঘ্য় আর শ্রীরাযকষ্জদেবের নিকট 
আসিতেন না। কিছুদ্দিন অতীত হইলে জ্রীরামককষ্চদেব তাহাদের 
অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হৃদয়কে তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ 
অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। তাহাদের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত. 
আছেন, এবং হৃদয়ও কোন সন্ধান কব্িতে পারেন নাই ; ইতিমধ্যে 
একদিন হঠাৎ গোবিন্দ আসিয়া! প্রণাম পূর্বক শ্রীরাযকুষ্দেবের নিকট 
উপবেশন করিলেন; “কিরে এতদিন কোথা ছিলি ? গোপাল কথ! ?* 
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গোবিন্দ কহিলেন, “গোপাল আপনার কাছে বিদায় নিয়ে তারপর 
চলে গেছে ।” 

শ্রীরাযরষ্জদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন. “সেকি রে; সেচলে 
গেছে ?1* থোবিন্দ উত্তর করিল, “আজে হ্যা” গোবিন্দেরও এ সংসারে 
পাকিতে আর ভাল লাগিল না; সেও কিছুদিন পরে ইহ সংসার 
হইতে বিদায় গ্রহণ করে। 

এই সময়ে নান। সম্প্রদ্দায়ের সাধকগণ, পণ্ডিতগণ ও অন্ঠান্ বহু 
লোক শ্রীরামকুষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। জয়পুরনিধাসী 
শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্তিত নবন্বীপে পঁচিশ বৎসর 
গায়শান্্রাদি পাঠ করেন। তথান্ব অবস্থিতিকালে তিনি লোকমুখে 
শ্ীবামকঞ্চদেবের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে 
আগমন করেন--সেই সময়, সাধনার প্রথমাবস্থায় আরামকষ্খচদেব এক 
খণ্ড বংশ স্কন্ধে লইয়! বাহবীন ভাবোন্মত্বাবস্থায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে দেখিয়া বিল্রয়সহকারে 
বলিযাছিলেন, “আহা একেবারে উন্মাদ 1” কিন্তু রামকঞ্জদের যে 
সাধারণ উন্মাদ নহেন, দেবোন্মা্দ ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাহার 
ভবিষ্য্ষবস্থা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়। তাহাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। কখন কখন বা আসিয়। 
চাহার নিকট কিছুদিন অবস্থিতিও করিতেন, এবং যতবারই 
তাহাকে দর্শন করিতেন ততই অধিকতর বিমোহিত ও তাহার 
প্রতি উত্তরোস্তর আক হইতেন। নবত্ীপে পাঠ শেষ হইলে' 
জয়পুরের রাজার সভাপগ্ডিত হইবার জন্য তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া 
যাইবার সময় একবার শ্রীরামকষ্জদেবকে শেষ দর্শন করিয়া যাইবেন 


১ 


১০৮৫ শশ্ররামকুষ্চচরিত | 


৮ সাক্্কিসসএসসক সা স ত 





পা সির স্টপ ৯ ৪44? পি শসা সপ ৯ জজ 0 স্কট পাত ৯৯৮০৯ শা স্পা ক 


মন্তের সময়, উপস্থিত হইল।. তিনি সেই খানেই চাতুমষ সত আর 
করিলেন । নানাবিধ শান্তর পাঠ করিয়াও ঈশ্বরতত্ব সন্দ্ধে তাহার যে 
সকল সন্দেহ ছিল, সেই সময়ে শ্রীরামকৃ্ণদেবের নিকট তৎসমুদ্বায়ের 
মীমাংসা করাইয়া! লইতেন এবং সর্বদা তাহার সহিত ভগবত প্রসঙ্গে 
মহা আনন্দ উপভোগ করিতেন। 

দক্ষিণেশ্বরের বারুদখানার পাঞ্জাবী শিখ সিপাইগণ শ্রীরামরুষ্ণ- 
দেবকে গুরু নানকের অবতার জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ; এমন 
কি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পথে গমন কালে তাহাকে গাড়ীতে দেখিলে সকলে 
তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন । প্রতিদিন দৈনিক কার্ধ্য 
হইতে অবসর পাইলে তাহার নিকট আগমন করিতেন, এবং ধাহার 
যেমন সঙ্গতি তিনি প্রভূদেবের জন্য তদ্রপ কিছু না কিছু আহার্যযপ্রব্য 
আনিতেন। এবং সময়ে সময়ে তাহাকে বারুদখানায় লইয়া! গিয়া 
তাহার চতুর্দিকে উপবেশন পুর্বক গুরু নানকের উপদেশবাক্যের 
চর্চা করিতেন। এক দিবস শ্রীরামরুঞ্ছদেব তাহাদ্রের সহিত 
তথায় যাইবার সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় 
উপস্থিত হইয় ত্তাহাদ্দিগকে উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্ত্রী 
মহাশয় তাহার একটী উপদেশবাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া কিছু উপ- 
দেশও দিতে লাগিলেন। শিখগণ ইহ দ্বেখিয়। অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তে- 
জিত হইয়। উঠিলেন, এবং “ক্যায়া, গৃহী হোকে জান বতাতা !” বলিয়া 
সকলে আপনাপন তরবারি নিক্ষোধিত করিয়া, তাহার ধৃষ্টতার সমুচিত 
শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরামরুষ্দেব এই বিষম বিপদ দেখিয়া 
দুই হস্ত উত্তোলন পূর্বক তাহাদের নিবারণ করিয়া বলিলেন “শাস্ত্রী 
মহাশয় অতীব অন্তাঁয় কার্ধ্য করিয়াছেন বটে কিন্ত তাহার খাতিরে 
শাস্্ী .মহাশয়কে মার্জনা করা কর্সব্য।” এই কথায় তাহারা ক্ষান্ত 
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হইয়া! শীস্্ী মহাশয়কে কহিলেন, “গৃহীও'কো৷ ইয়ে চাল্‌ বড়া বুরা 
হাঁয়। মগব্‌ তুম্‌ আযায়সা কাম আওর্‌ মত করো!” শাস্ত্রী মহাশয়ের 
ধড়ে প্রাণ আসিল, তিনি কহিলেন, “জি নেহি 1” 

ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের সিপাহীরা আসিয়া ্রারামরুষ্জদেবকে দর্শন 
করিতেন; এবং বারাকপুরের সিপাহীর! তীহাকে মধ্যে মধ্যে 
বারাকপুরে লইয়া যাইতেন। এক দিবস তাহার ভীহাকে বারাকপুৰে 
লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় ?” এই 
প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র তিনি কহিলেন, “মেয়ের! যেমন টে'কীর গর্ভে হাত 
দিয়ে চিড়ে পাল্টে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে একটী ছেলেকে মাই দেয়, 
আবার হত্সত একটী খোদ্েরের সঙ্গে দর হিসেব করে, এতগুলো কাজ 
এক সঙ্গে করে, কিন্তু মনটা তার থাকে সেই ঢে'কীর দিকে; তাই 
টে'কীটা হাতের উপর পড়ে না। সেই রকম সংসারে থেকে ষোল আনা. 
মনটী ভগবাণে দিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আর কোন গোল 
থাকে না|” 

৮মধুরানাথের পুক্র ঘারিকানাথ শ্রীরামরুঞ্জদেবকে অত্যন্ত ভক্তি করি 
তেন। একদিন তিনি কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে 
শ্ীরামকঞ্জদেবকে দর্শন করাইতে আনিলেন। তিনি বৈঠকৃখানায় 
উপস্থিত হইয় হৃদয়কে দিয়া সম্বাদ পাঠাইলেন, হৃদয় যাইয়া শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবকে বলিলেন যে মাইকেল তীহাকে দর্শন করিবার জন্য বৈঠক্‌- 
খানায় বসিয়া আছেন, রামকৃষ্ণপ্নেব কহিলেন, “হৃছু, তুই ধা, আমি খাব 
না 1” হৃদয় তাহার কথামত উক্ত কুটিতে আগমন করিলে, মাইকেল 
তাহাকে “আসতে আজ্ঞা হয়” বঙগিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। 
্বাস্রিকানাথ কহিলেন, «ইনি পৰুন্নহংসদেব নন। ইনি তার ভাগ্গে।” 
তৎ্পরে হৃদয়কে বলিলেন, “আপনি তাকে ডেকে আনুন” এবং দ্তজা” 
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মহাশয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক কহিলেন, “ইনি তাহাকে দর্শন 
করিতে এসেছেন ।” তখন পুনরায় যাইয়া হৃদয় তাহাকে আনয়ন 
করিলে মাইকেল অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া! শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম পূর্বক 
কহিলেন, “আপনি অনুগ্রহ করে আমার কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন ।” 

শ্রীরামকৃঞ্চদেব কহিলেন, “বল্ব কি মুখ যেন কে চেপে ধর্ছে 1” 

মাইকেল কহিলেন, “আমি আপনাদের দাসকুলে জন্মেছিলুম, 
“আমায় বলবেন না কেন ?” 

প্রভৃদেব কহিলেন, “তা নয়। আমি বলতে চাই কিন্তু আমা? 
বুক যেন কে চেপে ধর্ছে, বল্‌তে দিচ্ছে না।” 

মাইকেল প্রভুদেবের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অতি কাতরভাবে 

বলিলেন, “আমি বুঝিয়াছি আপনি আমায় কেন বলবে ন11” 

শ্্রীরামকষষঞ্খদেব হৃদ্নকে কহিলেন, *শান্ত্রীকে ডেকে আনত”। শাস্ত্র 
অহাশঘ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া চাতুমণপ্যের ব্রত পালন করিতে- 
ছিলেন । হৃদম তাহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ চণ্তীপাঠ 
করিতেছেন, কিন্তু শ্রারামকঞ্চদেব তাহাকে ভাকিতেছেন শুনিয়া, শান্তর 
মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আগমন করিলেন । শ্রীরামকুষ্ণদেব 
তাকে মাইকেলকে উপদেশ করিতে অনুমতি করিলেন । শাস্ত্রী 
“মহাশয় এই অনুমতি পাইয়া সংস্কত তাবায় মাইকেলের পরিচয়াছি 
জিজ্ঞাসা করিলেন। দত্তজ মহাশয়ও তাহার সহিত সংস্কত ভাষায় 
কথোপকথন করিত লাগিলেন; কিন্তু তাহার ভাষা অশুদ্ধ হওয়াতে 
সাবায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভাষা অশুদ্ধ হচ্ছে কেন? 

মাইকেল। “অনেক দ্রিন চর্চা নাই সেই জন্য ।” 

শান্রী। “আপনি কি হিন্দুধর্ম মানেন না?” 

মাইকেল। “মানি ।” 
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শান্ত্রী। “তবে কৃশ্চান্‌ হলেন কেন ?" 

মাইকেল। “আমি ধর্ের জন্য কৃশ্চান্‌ হইনি। দ্বায়ে পোড়ে 
ককশ্চান্‌ হর়েছিলুম । কিন্তু এখন বেশ বুঝেছি সেট। ভুল করেছিলুম। 
আর এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, হিন্দু ধর্ধের মত আর ধর্ম নেই।”* 

জীবাষকঞ্চদেব এই কথ। শুনিয়া! গান ধরিলেন, “বল দেখি তাই কি 
হয় মলেঃ” ত্পরে “সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 
আপনার কর্ম আপনি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥” মাইকেল 
গান শুনিয়া বলিলেন “আমাকেও তিনি এই রকম করেছেনঃ আমি 
কি করব?” তাহার পর তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "অ]ুপনি 
অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী যাবেন ?” 

শার্দী কহিলেন, “আমি কারে! বাড়ী যাই নি, আমার কোন 
প্রত্যাশ। নাই, থাকলে যেতুম |” মাইকেল শ্ররামকষ্জদেবের গান 
ছুইটাতেই প্রচুর উপদেশ পাইয়া পরম আহ্লাদিত চিন্তে বিদ্বায় 
লইলেন। 

শাক্ীমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাহার জয়পুরের 
সভাপতি হইবার বাসন! একেবানে বিলুপ্ত হইয়া তৎ্পরিবর্তে তাহার 
মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল । তিনি রাষকঞ্জদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! উঠিলেন। কিন্তু শ্লুরামককজ্ঞদেব কহিলেন, 
তিনি কাহাকেও মন্ত্র দেন না। শান্ত্রীর আগ্রহ আন্ুও বাড়িলঃ তিনি 





্* পাঠক বোধ হয় জাত আছেন দতুজ মহাশয়ের দায় এক বিধয দায় বটে; 
তিনি কোন কৃশ্চান্‌ অছিলার (মেদের ) প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতার অযতে 
ক্ষ্চান হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা ম্পষ্ট করিয়া বলিতে 
পারিলেন ন1। 
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মন্ত্র না যা ছাড়িবেন ; না। প্রামক্দেক তাহাকে মন্দিরে যাইয়। 
কালী ধর্শন করিতে উপদেশ করিলেন । শ্রস্ত্রী কহিলেন, “এখানে 
চেতন কালী থাকতে আমি পাষাণ কালী দেখ.তে ষাবন1।” শ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবই তাহার চেতন কালী । 
কিছুদিন পরে চন্দ্রগ্রহণের বাত্রিতে শান্রী মহাশয় মনের দুঃখে 
ভাগীরথীতীরে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া আছেন, এমন সমধে তথায় শ্রীরীমুষ- 
দেব আপিয়! উপস্থিত হইলেন। শ্ান্্রী মহাশয় অমনি তাহার ছুইট। 
চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুর আমার 
ম্রুদাও, আমায় দীক্ষা! দিতেই হবে, আমি ছাড়ব না1।” শ্রীরামরুষ্ণজদেব 
কহিলেন “এ কালীমন্ত্র জপ কর, তাহলেই হবে।” শাস্ত্রী মহাশন 
তাহাই করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়। 
চলিয়! গেলেন। যাইবার সময় প্রতুরদেবকে বলিয়াছিলেন, “যদি বস্ 
পাইত আবার আসব, নইলে আঁফ্প আসবে! না।” তত্পত্রে এক 
পর্বতে যাইয্রা কঠোর তপস্তা আরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন 
পরে হঠাৎ বিধম জরপগ্রস্ত হইয়া তথায় দেহত্যাগ করেন । 
হৃদয়ের ইচ্ছ।-শ্রীরামকৃষ্চদেবের মত তারও এঁশী শক্তি জন্মে; 
ত।বিলেন, বুঝি তাহার মাতুলের পদ্ধতিতে সাধনাদি করিলে ইহা! 
হইতে পারে। পূর্বেই বল! হইম্বাছে, এই ভাবিক্বা কখন কখন পৈতা 
ও কাপড় ফেলিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা 
দেখিয়। একদ্রিন কহিলেন, “হৃহ্‌ তুই কেন ও রকম করিস্‌? ওরকম 
করিম নি। মাকালী মামায় এ অবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমার 
বুদ্ধি উনূটে দিয়েছিলেন, তাই আমি এ রকম করতুম, নইলে আমি 
কিসাধকরে করতুম? তুই ওরকম করিদৃনি, তুই কেবল আমার 
কাছে থাকবি, সেবা করবি; তুই যে আমারি অংশ, সেবার জন্কে 
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এসেছিস্‌ $ নইলে কি সেবা করতে পারিস্‌, সাধ্য ফি? তুইযে, 
আমার অংশ, তোর আর কিছু করতে হবে না1” শ্রীরামর্কজদেব 
হৃদয়কে এইরূপে বুঝাইয়া তৎপরে মধথুরানাথের নিকট বালকের 
ক্তায় সমস্ত কথা বলিয়। দিলেন। মথুরানাথ হৃদয়কে ডাকিয়া কহিলেন, 
“দেখ। অমন যদি করবে, ত তোমার জান্‌ নেব! বাবার কাছে 
আমরা ছজনে নন্দীভূঙ্গীর মত থাকব, আর সেবা কর্ব। খবদ্দার 
আর ওরকম কোরন1!” হৃদয় আড়ন্বর বা তাহার মাতুলের ক্রিয়া 
কলাপের অন্ুরপান্ুষ্ঠান না করিয়। ম। কালীর পুরজজাতেই ষনোনিবেশ 
করিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে শ্রারামক্কঞ্দেবকে কহিতেন, “মামা, 
তোমার এরশব্ধ্য আমায় দেও। আধার বড় সাপ, একটা নবরত্ব কোর 
তোমায় “খানে রাখি, আর তোমার পৃঞ্জা করি, ভোগ দি” 
আ্রামরুঞ্ণদেব বলিতেন, “তুই ও সব করলে কি হবে? এর পর 
দেখবি, কত লোকে কতকি করবে । আর তুই কেবল দেখে দেখে 
বেড়াবি। তুই একলা করলেকি হবে? এর পর খন ঘরে পৃজ 
করবে ।” ইহার কিছু পরে একদা নিশীথকালে শ্রীরাষরঞ্চ শৌচে 
গন করিতেছেন, হৃদয় গাড়,টী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। 
এমন সময়ে হৃদয় হঠাৎ দৌঁখিলেন, ্রনরামকঞ্ণ শূন্যমার্গে যাইতেছেন, 
মানুষ নহেন সাক্ষাৎ পতিতপাবন ভগবান্‌, এবং দেখিপেন, রামকুফঃ- 
দেবও যে বন্ত। তিনিও সেই বস্ত। আনন্দে উন্যন্ত হইয়া জদয় চীৎ- 
কার করিতে লাগিলেন, “ও রামকেন্ট, ও রাষকেঞ্চ, ওরে তৃইও" যে 
আযিও সেই। ওরে আমরা মান্গুষ নইরে -তবে আর কেন, চল্‌ 
দেশে দেশে যাই, জীব উদ্ধার করিগে।” হৃদয়ের বিকট চীৎকার 
শুনিয়। শ্রীরামক্কঞ্জদেব কহিলেন, “ওপ্ে অমন করে চ্যাচাস্নি, চুপ করঃ 
লোকে হরির কি বল্বে? চুপ কর্‌” হাঙর পে কথ! অগ্রাহি 
৮ 
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করিয়। আরও চীৎকার করিতে লাগিলেন । তখন . শ্রীরামকষ্ক 
ক্রতপদে আনিয়া, তাহার বক্ষস্থলে হস্তম্পর্শ করিলেন, কহিলেন, “থাক্‌ 
থাক্‌, জড় হয়ে থাক। একটু দেখেই এত, আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা 
এব চেয়ে কত বেণী দেখছি । তোর এখনো সময় হয়নি, চুপ কর 
ট্যাচাস্নি।” অমনি হরয় মন্তমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নিজীব হইয়া রোদন 
কৰিঠে লাগিলেন, বলিলেন “মামা ১তুমি দিব্য চক্ষু দিলে, দিয়ে কেড়ে 
নিলে কেন? তুমি জড় হতে বল্লে কেন ?” 
শ্লীবামকুঞ্চদেব কহিলেন, “আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে 
বল্নুম। তুই এখন স্থির হয়ে থাক. সময়ে কত দেখবি, কত বুঝবি।” 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয়ের ভাবাবেশ হইতে লাগিল। 
ভাবে কথন হাসেন, কধন কাদেন, কখন বা নৃত্য করেন। একদিন 
শ্তামার পূজা করিতে করিতে ভাবাধিষ্ট হইয়া এরূপ হাস্য করিতেছেন 
এমন সময় শ্রীরামক্কষ্তদেব মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। ভ্বদয়ের তাব দেখিয়া মথুর কহিলেন, “বাবা এসব 
ত তোমারি খেলা, তাহা না হলে এত দ্রিন ৩ হৃছুর ওসব. কিছু হয় নি। 
মেদ্দিন তোমার কাছে ও কেদেছেল, তাহ তোমার রুপা হয়েছে৷ 
আচ্ছা বাবা, ভাব হলে মন্রে ভিতর কি রকম হয় ?” 
আরামকঞ্চদেব কহিলেন, “ও এবার আর ঢঙ করে নি। এফতার 
হয়ে কচ্চে। তোমারও যধন হবে তখন বুঝতে পারবে । এ অবস্থা 
না হলে বোঝা যায় না। জলের মাছ জলে ছেড়ে দিলে তাবু ষেষন 
হয়।সেই রকম হয়। তা তোমার যখন হবে তখন বুঝতে পারবে 1” 
এই বলিয়! হৃদয়ের বক্ষে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিলেন, “থাম্রে থাম! 
আর ভাব দেখাতে হবে না। ভাব দেখিয়ে আমারি বড় সব হল, 
আবার তুমি ভাব দেধাচ্ছ। চেপে যা চেপে ঘা+ ভাব চাপতে শেখ।” 
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হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিলেন, এবং তদবধি আর তাহার এরূপ 
ভাব না হইয়। শীস্তভাবে দর্শনাদি হইত। 

মথুরানাথ বিষয়কম্মের জন্য মধ্যে মধ্যে জানবাঙ্জারে যাইয়া কিছু 
দিন থাকেন, আবার কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। 
পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গ্গানবাজারে অবস্থিতি করিতেছেন, 
এমন সময়ে তাহারও তাব হইতে লাগিল। তিনি আর বিষয়কন্মন 
কিছুই করিতে পারেন ন।। কখন আপন মনে গান করেন, কখন 
আপনার ভাবে আপনি হাসেন, কখন বা। উন্মন্ত হইয়া ধেই ধেই নৃত্য 
করেন। আবার কখন বা অতি করুণ স্বরে একেলা বসিয়া রোদন 
করেন । তাহার বাটির সকলে তীহার হঠাৎ 'এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়। 
সাতিশর ভীত ও চিস্তত হইলেন। পুত্রের কিছুই বুঝিতে ন! পারিয়্া 
ডাক্তার আনাইয়া তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন । কিন্তু তাহাতে 
কোনও প্রতীকার ঘটিল না দেখিয়া তীহারা পরম্পর পরামর্শ করিয়া 
সিদ্ধাপ্ত করিলেন যে, পিতার বাম়ুরোগ হইয়াছে । মধ্রানাথ এই 
কথ। শুনিরা কহিলেন, “না রে বাপু আমার মাথা খাধাপ হয় নি, 
অমি পাগলও হৈ নি। তোরা বাবাকে এখানে আনতে পারিস্‌? 
তাবিস্নি, বাবাকে এখানে নিয়ে আয়।” এই কথা শুনিয়া পুজেরা 
বুঝিলেন যে, তবে বায়ুরোগ হয় নাই, এবং ত্বরায় যাইয়া! শ্রীরামরুফ- 
দেবকে সন্বাদ দিলেন। তিনিও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ 
জানবাজারে উপস্থিত হইলেন। মধ্রানাথ তাহার পদধূলি গ্রহণ 
করিলে পর তিনি কহিলেন, “মধুর, তুমি ভাব কি রকম জান্তে 
চেয়েছিলে, তাই মা কালী তোযাযর় জানিকে দিলেন। এখন আষ 
কেন ১ এব পর লোকে বল্বে আমি তোমাকে গুপ করিিছি।” 
বলিয়! হাসিতে লাগিলেন ৷ মখুর স্থির হইয়া, দত্ত সহকারে কহিতে 
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লাগিলেন, “আমি কারুর কথা মানিনি।” তাহার পর হাসিতে 
ক্হাসিতে পুনরায় কহিলেন, “তবে বাবা, এসব তোমাতেই সাজে আর 
তোমাতেই থাক। আমি ওসব চাই নি। আমি.বিষয় কর্ম করব 
আর প্রাণভরে তোমার সেবা করব 1 
শ্রীরামকৃষ্খদেব হাসিয়া কহিলেন, “বেশ, তাই হবে ।” তদবধি 
যথুরানাথের আর ভাব হইত না, কিন্ত ক্রমে ক্রমে তত্বদশী হইতে 
কাগিলেন । 
একদিবস শ্রীরামকঞ্জদেব ভাগীরধীতীরস্থ উদ্যানে বসিয়া! আছেন, 
নিকটে হৃদ্য়। ইতিমধো যালাপাড়ার জনৈক প্রাচীন গোস্বামী, 
“মহাপুরুষ কোথায়, মহাপুরুষ কোথায়” বলিয়া শ্রীরাষকৃঞ্জদেব যেখানে 
ছিলেন, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন । শ্রারামকঞ্জদেব হৃদয়কে 
কহিলেন, “হাছু, দোড়ে যা এ ছুর্গানন্দকে দেখিয়ে দিগে যা।” এই 
বলিয়৷ দতগমনে আপন প্রকোষ্ঠ হইতে একখানি মোটা বস্ত্র লইয়। 
আপনাকে আপাদ মস্তক আবরিয়া নাট মন্দিরের একটী অ্তস্তের পার্ছে 
বসিয়া রহিলেন । ছুর্গানন্দ নামে একজম ব্রঙ্গচারী এই সময় পঞ্চবটীতে 
ধাকিতেন। হৃদয়, গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই দুর্গানন্দের 
নিকট গেলেন। দুর্গানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোম্বামী কহিলেন, 
শইনি ত মহাপুরুষ নন, মহাপুরুষ কোথায় ?” এই বলিয়া! পুনরায় 
অত্যন্ত ব্যন্ততা সহকারে ইতস্ততঃ অঞ্ধে্ণ করিতে করিতে কালী- 
মন্দিরে উঠিলেন। পরে তৃমিষ্ঠ হইয়া মা কালীকে প্রণাষ করিয়া 
নাট যন্দিরে আদিলেদ ও সর্ধাঙ্গ বস্ত্রাবৃতকে একজন বসিয়া! আছেন 
দৈথিয়া,ক্রুত তীহার. নিকট গমনপুর্ববক আববণ মুক্ত করিলেন । শ্রীরাম- 
কৃঞ্চদেব তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, আর গোন্বামী 
তছাতু চরণে মস্তক বাখিয়া অজত্র অশ্রু. বর্ষণ করিতে লাশিলেন। 
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একদিন প্রাতঃকালে শ্রীরামুষ্ণদেব আপনার ঘরের পশ্চিম্দিকের 
বারাগডায় দাড়াইয়] ভাগীরথী দর্শন করিতেছেন, দুরে ছুইজন মাছি, 
পরস্পর কলহ করিতে করিতে গঙ্গার তীর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। 
ঝগড়া করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে একজন আরু একজনের 
কেশাকর্ষণ করিয়। পৃষ্ঠে সঙ্জোরে এমন চপেটাধাত করিল যে, সে 
যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল । এখানে শ্ারামক্ষ্চদেব আপনার পৃষ্ঠে 
হস্ত দিয়া সেই প্রকার রোদন করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। 
হৃদয় গ্রামার মন্দির মধ্য হইতে তাহার রোদন শুনিতে পাইয়া দোড়িয়। 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাহার পৃষ্ঠে পাচ 
অঙ্গুলির দাগ রক্তমুখী হইয়া ফুলিয়া উঠিরাছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“একি ম'মা তোমার কে মালে মামা, কে মাল্লে মামা বল, আমি তার 
মাতাট? গু'ড়িয়ে ফেল্ব, কে মাল্লে বল ।” কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির 
হইলে শ্রীরামকৃঞ্চদেব প্রকৃত ঘটনা বলিলেন। মাজি দুইজন বহুদূরে 
যায় নাই; ভ্বদর দ্রতপদে তাহাদের নিকট যাইয়া একজনের পৃষ্ঠে 
হদ্রপ করাথাতের দাগ দেখিয়া এবং তাহাদের মুখে তাহাদের ঝগড়ার 
বৃশ্বাস্ত শ্রবণ করিয়া আতিশয় আশ্চধ্যান্থিত হইলেন। 

শ্রীরামরুষ্চদেব ভারতৈর সর্বপ্রকার ধন্খ এবং ভারতেতর দেশের 
প্রসিদ্ধ ধন্্সমূহের সাধনা এষ করিয়াছেন; বিভিন্ন মতের সাধনা 
করিয়া দেখিয়াছেন যে সর্কল মতই তগবৎসকাশে উপনীত হইবার 
এক এক পথ এবং তাহাদের বিরোধ কান্সনিক মাত্র । এই অমান্ুধী 
সাধনসমূহের শেষাবস্থা হইতেই তাহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভগ্রপ্রায় 
হইয়াছে । পেটের পীড়ায় তাহাকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া 
ফেলিয়াছে, নানাপ্রকার চিকিৎসায় রোগের কোনও উপশম হইতেছে 
না। তাতৎকাঁলিক, কবিরাজশ্রেষ্ঠ শঙ্গাপ্রসাদ সেন বহু দিন ধরিয়! 
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চিকিৎসা করিয়া অবশেষে সকল প্রকার আহার এবং জল পান পর্য্যস্ত 
বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র ছৃপ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন ৷ হৃদয় তাহার 
পেটের পীড়ার প্রকোপ দেখিয়া মধ্যে যধ্যে কহিতেন, “বাবা! যেমন 
ভাবের বেগ তেষ্নি রোগেরও ধমক 1” যাহা হউক কবিরা 
মহাশয়ের বাটী হইতে নির্গত হইয়ী শ্ীবামকুষ্ণজদেব হাসিতে হাসিতে 
হৃদয়কে কহিলেন, “অ হৃঢ়, লৌকটা বলে কি রে? আড়াই মাস জল 
বন্দ করে কেবল ছুদ্‌ খেয়ে থাকতে হবে?” তাহার এ চিকিৎসা 
যনঃপৃত হইল না। হৃদয় পরামর্শ দিলেন, “মামী, দেশে যাবে ? চলন! 
দেশে যাই। সেখানে গেলে ছুচার দিনে পেটের ব্যাযবাম সব সেবে 
যাবে । চল দেশে যাই।” শ্রীরামকুষ্খদেব তাহাতে সম্মত হইলেন, 
এবং দেশে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিবার পরে তথা হইতে তাহার 
শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মধুরানাথ 
তাহাদের এই পরামর্শ জ্ঞাত হইরা! স্বয়ং নানাবিধ বস্ত্র ও অন্যান্য 
দ্রব্যাদি আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে দিলেন। 

কামারপুকুরে আগমন করিলে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাহার 
পীড়ার বিশেষ উপশম হইল । হৃদয়ের বাটী সিহোড গ্রামে, এবং 
কামারপুকুরের অতি নিকট। শ্রীরামকঞ্জদেব কখন আপন বাটীতে 
কথন বা সিহোড়ে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনি যেখানে 
অবস্থিতি করেন, তথনি সেই খানে এক মহাজনতার আবিভাব হয়। 
অনেক দিন পরে স্বদেশে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া পরিচিত 
লোকের ত কথাই নাই, ধাহারা তাহাকে কখনও দর্শন করেন নাই, 
কেবল তাহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারা ভীহার নিকট 
আগ্বমন পুববক ঈশ্বরীয় কথ শ্রবণ ও তাহাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ 
হইয়া যাইতে লাগিলেন । তিনি যখন সিহোড়ে অবস্থিতি করিতেন, 
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হৃদয় মহা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্গণ বৈষ্ণবা্ি নিমন্ত্রণ কবিয়। পরিতোষ 
পূর্বক সকলকে আহার করাইতেন এবং কীর্ভন করাইতেন । শ্রীরাম- 
রুষ্ণদেব উতৎ্নব অত্যন্ত ভাল বাদিতেন, ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি ব্যতীত এক 
দণ্ড ভক্তিহীন সংসারী লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন 
না। সাধনাবস্থা হইতে অদ্যাবধি রজোগুণী লোক (দেখিলে অমনি 
তথা হইতে দূরে পলায়ন করিতেন ৷ শ্রদয় আপনার জীবনের জীবন 
স্বরূপ কনিষ্ঠ মাতুলকে ভাল বাসিতেন, একদণ্ড ঠাহারে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারিতেন না। শ্ারামরুঞ্চদেবও সাধনান্তে এমন পু মাত্রায় 
শিশু ভাবাপন্ন হইয়। পড়িলেন যে, ছু যাহ! বলেন তাহাই করেন; 
দু মেমন রাখেন তেমনি থাকেন। শ্রীরামকষ্জদেব তক্তজন সঙ্গ 
ভালবা;সন, ভাই ছু প্রতাহ একটা মহোৎসবের আয়োজন করেন 
আর চাহাকে লইয়া আনন্দ করেন। জদয়ের মাত! হেমাঙ্গিনী দেবী 
নানাবিধ খাদ্য প্রস্তত করিয়া অতি শক্তি সহকারে প্রত্যহ তাহাকে 
আহার করাইতেন। এবং শীব্রামকুষ্চদেবকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন 
যে, আীরামরুঞ্কদেবের সিহোড়ে অবস্থিতি কালে তিনি প্রত্যহ ঠাহার 
চরণ ধৌত, আপন মস্তকের কেশদ্বারা তাহা মোচন ও পুষ্প বিষ্বাছি 
দিয়া সুচারুরূপে চরণ পুজী করিয়া তত্পরে জলগ্রহণ করিতেন । এক- 
দিন চরণ পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন, যেন কাণাধামে সঙ্ঞানে 
তাহার মৃত্যু হয়। শ্রীরামকঞ্জদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া ভীহার মস্তকে 
চরণ অর্পণ পৃর্বক কহিলেন, “ভাই হবে; কাশাতে তোমার সঙ্ঞানে 
দেহত্যাগ হবে।” প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিগ্বাছিল। শ্রীরামকষ্চদেব 
এক দিন হৃদয়কে কহিলেন, “আমি বিলিতী কুম্‌ড়ো খাব ।” হেমাঙ্গিনী 
দেবী তখন প্রায় সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্কত কররয়াছেন, আবার ঠিক 
সেই সময়ে তথায় কুমড়া দুষ্প্রাপ্য । যাহা হউক হৃদয় সর্বত্র অন্বেষণ 
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করিয়া কুত্রাপি উহা পাইবেন না। ্রীরামরু্দেব শিশুর স্তায় আবদার 
করিতে লাগিলেন) “কুম্‌ড়ো নইলে ভাত খাব না” বিষম বিপদ, 
হৃদয় পুনরায় কুমড়ার চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। খানিক দূর যাইর়] এক- 
জন চাষার ঘরের চালের উপর একটি মাত্র কুষড়। দেখিয়া গৃহস্বামীকে 
ক্সতিরিক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবার মানস জানাইলেন। গৃহস্বামী 
কহিল, “ওটী ঠাকুরদের জন্যে রাখা আছে, কিছুতেই দিতে পারব 
ন।।” ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। তাহার প্রাণসম 
যাতুলের ঈপ্সিত,বস্তব সম্থুখে দেখিয়াও ফেঞ্জিয়া যাইতে হৃদয় তাহ!র 
প্রাণটী যেন সেই কুমড়ার সঙ্গে ফেলিয়া গেলেন । অতি বিষঞবদনে 
তাহার মাতুলকে যাইয়া কহিলেন, “কি করব মামা পেলুম না।” 
শ্ীরামকষ্ণদেব সেই পুর্ধমত কহিলেন, “আমি বিলাতী কুমড়া নইলে 
ভাত খাব না।” ইতিমধ্যে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাজারাম এবং 
তাহাদের তীয় নফরচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী কুমড়া লইয়া তথায় 
উপস্থিত। হৃদয় কুমড়া দেখিয়া কহিলেন, "দাদা তোমরা এ কুমড়া 
কোথা পেলে ?” রাঙ্ঞাবাম কহিলেন, তাহারা পথে আসিতেছেন 
এমন সময় অমুকের চাল হইতে এই কুমড়াঁটী একটা হনুমান ছি'ডিয় 
পথে তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া পলায়ন করিল, আর ভ্রীহারা উহ] 
কুড়াইয়। আনিলেন। তখন হৃদয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার ভ্রাতাকে ও 
মাতাকে কহিলেন। সেই কুমড়া রন্ধন হইলে ততপরে শ্রীরামক্কষ্ণজদেব 
মহ] আনন্দের সহিত আহার করিলেন । 

কামারপুকুরে আসিয়া একদিন হৃদয়কে কহিলেন যে, শ্বশুরালয় 
যাইবেন। হৃদয় আগ্রহ সহকারে তাহাকে মথুরানাথ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট 
বস্ত্রাদি বেশতৃষা। করিয়! দ্রিলেন। শ্রীরামকঞ্চদেব শ্বশুবালয় যাইবেন 
সন্ধাদ ' পাইয়া] আবালবৃদ্ধবণিত! সকলেই তাহাকে দেখিতে 
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আসিলেন। ভিনিও হাসিতে হাপিতে হদয়য়ের সঙ্গে কিয়দ্দ র যাইয়া 
হঠাৎ মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ভূতলে পড়িয়া! গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন । বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন ও সব্বাঙ্গ করদমাক্ত দেখিয়া হৃদয় ও 
ধনি কামারনি তাহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন .কবিলেন। সেদিন 
আর শ্বশুবালয় যাওয়া হইল ন1। 

পরদিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে সে বাটার 
সত্রীলোকের! কোন ব্রত উপলক্ষে নৈবেদ্যাদির আয়োজন করিয়1 পৃজ। 
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। শ্রীরায্কষ্ণদেব তাহাদের নিকট 
উপস্থিত হইয়! বালকের মত কহিলেন, “আমার নৈবিদ্ি খেতে ইচ্ছে 
হচ্ছে |” তীছারা কহিলেন, “বেশ খাও ।” অমনি ভাবাবিষ্ট হইস্বা 
নৈবে্দ্য তোঁজন করিতে লাগিলেন । তাহার পর শ্যামাবিষয়ক গান 
গাহিতে লাগিলেন ! পাড়ার স্ত্রীলোকেরা পাগল জামাই আসিয়াছে 
শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়। শুনিয়া তাহাদের পূর্ব 
বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল যে, জামাত! যথার্থই পাগল। যাহা হউক, 
সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে সিহোড়ে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | (ছুই চারি দ্রিবস তথায় এইরূপ যাতায়াত করিলেও 
খশ্তরালয়ের লোকের তাহাকে পাগল বলিয়াই স্থির করিয়ণ বাখিল। 

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন কালে বর্ধমান ষ্েসনে 
আসিফ শ্রীরামকুদেব কিয়দ্দরে মাঠে শৌচে গমন করিলেন । যেস্ানে 
বসিলেন, তথায় অনেক কালাকপূর ছিল। কালাকপূর্র এক 
প্রকার ছোট গাছ, ইহার পত্রপুষ্পে মহাদেব বড়ই সন্তষ্ট হন। 
সেই সমস্ত পত্র পুষ্প দেখিয়া তাহার শিব পুজা করিবার ইচ্ছা হইলে 
তিনি ভাবাধিষ্ট হইয়! সেই অস্তচি অবস্থায় পত্রপুষ্প তুলিয়া আপন . 
মস্তকে অর্পণ পূর্বক পুক্জা করিতে লাগিলেন। এদিকে ট্রেন পাছে 
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ছাড়িয়া দেয়, রি? ভয়ে উৎকঠিত হইয়া হৃদয় তাহাকে বারস্বার 
আহ্বান করি:ত লাগিলেন। কিন্ত্ত শ্রীরামকুষ্জদেব তথন বাস্জ্ঞানশূন্য 
হইয়া আপন মস্তকে পূজা! করিতেছেন । হৃদয় ইহা। দেখিয়া ক্তাঁবি- 
লেন, আজ আর দেখিতেছি কলিকাতায় যাওয়া হইল না। তৎ্পরে 
হৃদয় এক গাড়, জল আনিয়া স্বহস্তে শ্রীরানকঞ্চের শৌচাদি কার্ধ্য 
সমাধা করিয়! দিয়া তাহাকে এরূপ খবস্থায় কোলে তুলিয়া লইয়। 
দ্রুতবেগে ষ্রেসনে আসিলেন এবং অতি কষ্টে টিকিট. লইয়া একখানি 
গাড়ীতে বসিলেন। শীরামকুঞ্জদেব মধ্যে মধ্যে গাহিতেন, “শুচি 
অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। ছুই সতীনে পীরিত হলে, 
তবে শ্যাযামাকে পাবি।” বোধ হয় তদন্ুযানত্তিক আপনি অশুচি 
অবস্থায় পুজ1 করিয়াছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগষন করিয়। শ্রীরামরুঞ্দেব একদিন মথুরকে 
কহিলেন; “দেখ, সাধু ভোজন করাতে ইচ্ছে হচ্চে ।” 

মথুর বাঁললেন, “বেশ কথা বাবা. কি রকম খাওয়াবে বল, আমি 
আজই সব উদ্যোগ করে ফেলি।” পরদিন তিন চারি শত সাধু সন্ন্যাসী 
ত্বাহার জানবাজারম্থ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং তদ্ধপ- 
যুক্ত বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যাদি প্রস্তুত করাইলেন। ভোঁজনে বসি- 
বার সময় সাধুগণের মধ্যে দলাদলী লইয়া একটা মহ। গোল পড়িয়া 
গেল। শ্রীরামরঞ্চদেব তন্দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন। অনস্তর বহু 
বাগবিতগাঁর পর সকলে ভোজনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি স্বহস্তে 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন । পরিবেশনের ব্যস্ততায় মধ্যে মধ্যে 
তাহার কর্টিদেশ হইতে পরিধেয় অপহ্থত হইতে লাগিল, অমনি হৃদয় 
তাহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই 
বালকের মত দিগন্বর, পরিবেশনই করিতেছেন, কোনরূপ সন্কোচ 
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নাই, ্রক্ষেপও নাই। হদয় আনিয়া পুনরায় কাপড় পরাইয়া 
দিলেন। 

বাটীর মহিলাগণ বনু অলঙ্কার বিভূষিতা হইয়া শ্রীরামরুষ্খদেবের 
স্বহস্তে সাধু সেব! দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সাধুগণ অযনি আহারে ক্ষান্ত হইয়া! তাহাদের প্রতি তাকাইয় রহি- 
লেন। শ্রীরামরুষ্জদেব সাধুদিগের এই অসাধু আচরণ দেখিয়া, তীহা- 
দিগকে মুদ্ুতৎসনার সহিত কহিলেন, “তোমলোক্‌ সাধু স্থায়। কেয়া 
দেখতে হো? ভোক্গন করো । মায় লোক শন্দমাতি হ্যায়, তোঙ্জন 
করো!” তাহার কথায় সাধুগণের চৈতন্থ হইল, এবং লজ্জাবনত- 
মপ্তকে পুনরায় ভোজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে মথুরানাথ 
তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন । 

আদি-ব্রাঙ্গসমাজে বু লোক সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা 
করেন শুনিয়া, তথায় কি প্রণালীতে উপাসন। হয় তাহা শ্ীরামকষ্জদেব 
দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। মথুনানাথ একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
তথায় যাইলেন। কেশব চন্দ্র সেন তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন 
যত্র। ধ্যানের সময়চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলে ধ্যান করিতে আরম্ভ 
করিলে, শ্রীরামকুষ্চদেব অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক কেশবকে 
দেখাইয়। কহিলেন, “এ ছেলেটার ফাত্বায় মাছ ঠোকরাচ্চে, আর 
কারুর কিছু হচ্ছে না।” কেশবচক্রকে এই তাহার প্রথম দেখা, 
এবং এই দেখাতেই বুঝিয়াছিলেন যে কেশব ধ্যানপরায়ণ আর তথায় 
যত লোক ছিলেন কাহারও ধানাবস্থ! হয় নাই । 
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মথুরানাথ এবং তাহার পত্বী প্রাণপণে প্রভূদ্দেবের সেবা করিতে- 
ছেন, এবং সর্বদাই তাহার নিকট থাকিয়া! ভগবচ্চচ্চা করেন । একদ্রিন 
কথায় কথায় তীর্ঘভ্রমণের কথা উত্থাপিত হইলে মথুরানাধের পত্রী 
যধুরকে কহিলেন, “চল না আমরা তীর্থ করে আসি?” 

মথুরানাথ কহিলেন, “তীর্থে গিয়ে কি হবে ? যদি ঠাকুর দেবতা 
দেখতে যেতে হয়, ত বাবাকে দেখলেই হল। আমার ত ও সব 
ভাল লাগে না, আমার মনে হয় ওতে কেবল কতকগুলে। টাকার 
শ্রাদ্ধ আর শরীরের কষ্ট । ধাকে দেখলে সর্ব তীর্থের ফল হয় ধার 
কটাক্ষে ভক্তি-যুক্তি মেলে, সেই তিনি আমার ঘরে; তাঁকে ফেলে 
কোথায় যাব? আমি ত কোথাও যাচ্ছিনি। তোমার যেতে ইচ্ছে 
হয় নিজে যাও । আমি যাব না।” 
. মথুরের পত্রী কহিলেন, “তা কেন, বাবাকে ফেলে যাবে কেন; 
বাবাকেও নিয়ে চল ।” 
 অথুর কহিলেন, “বাবা যান্‌ ত যাব.” তাহার পত্বী এই কথ 
শুনিয়া আগ্রহ সহকারে শ্রীরামকৃষ্জদেবকে কহিলেন, “বাব আপন 
যেতে রাজি হোন; আপনি না গেলে হবে না বাবা!” শ্রীবামকষ্জদেব 
তক্তের কাতরতা। দেখিয়া! ৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। মৃথুরানাথের 
সফল আপত্তি অমনি উৎসাহে পরিণত হইল, এবং অচিরে তীর্থ 
যাত্রার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত কর হইল। দ্রিন স্থির হইলে 
একখানি দ্বিতীয় ও তিন থানি তৃতীয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ গাড়ী এরূপ 
বন্দোবস্তে লওয়! হইল যে আরোহিগণের যে ষ্টেসনে আবশ্যক হইবে 
সেই স্থানেই সমগ্র ট্রেন হইতে এ চারিখানি গাড়ী পৃথক করিয়া 
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লইতে পারা যায়। ফান্তুন মান নাতিশীতোফ, ্ীরামককফণদেব, মথুর ও 
হৃদয় দ্বিভীয় শ্রেণীর এক অংশে, শ্রীরামকষ্জের মাতাঠাকুরাণী, অথুরের 
পত্ী ও পুত্রবধূ অপর অংশে ; পাচক-ত্রাঙ্মণ, হ্বারবান্‌, দাস দাসী 
প্রভৃতি. প্রায় একশত পঁচিশজন লোক তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর 
গ্রাড়ীতে উঠিয়া শ্ুতদিনে তীর্থ যাত্র! করিলেন । 

মোগলসরাএর এক ষ্টেসন পূর্বে শ্রীরামরুঞ্চদেবের সহসা অতিশয় 
পেটের গীড়া আরম্ভ হইল। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে শৌচে যাওয়া তাহার 
পক্ষে সুবিধা হয় না,এজন্ স্টেসনে নামিয়া শৌচে গেলেন, হৃদয়ও সঙ্গে 
গেলেন। মথুর বন্দোবস্ত মত গাড়ীগুলি পৃথক্‌ করিয়! লইতে যাইতে” 
ছেন এমন সমস্স ট্রেন ছাড়িয়। দিল, তিনি অগত্যা দৌড়িয়া গাড়ীতে 
উঠিলেন বটে কিন্তু তাহার হৃদয় যেন শুন্য হইয়া গেল ও চতুন্দিক 
অন্ধকার দেখিতে, লাগিলেন । পরের ষ্টেসনে নামিয়া পূর্ব ষ্টেসনের 
স্রেসনমাষ্টারকে তার করিষা শ্রীরামকঞ্চদেবকে পরবর্তী গাড়ীতে 
পাঠাইয়া দিতে অন্থরোধ করিলেন, এবং মোগলসরাই &্টেশনে তাহা- 
দেব জন্য যানাদির বন্দোবস্ত করিয়া অতি বিমর্ষচিত্তে কাশীধাম প্ররেশ 
করিলেন। প্রথম যাইয়! চৌধথাম্বার প্রসিদ্ধ রাজ! মিত্রদ্বের বাটীতে 
উঠলেন | এদিকে ট্রেথ ছাড়িয়। দিলে হৃদয় কি প্রকারে তীহার 
দীবনের জীবনকে লইয়া! কাশীধামে পহছিবেন, সেই "িস্তায় অস্থির হইয়া 
ইতস্ততং পদচারণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে একথানি মালগাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত। বাগবাজারের সুপরিচিত রাজেন্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই 
ট্রেনে একখানি প্রথমশ্রেনীর় গাড়ীতে ছিলেন। তিনি গাড়ীহইতে 
তথায় রামকুষ্ণদ্েবকে দর্শনকরিয়া বিস্ধিত হইম্াতীহার নিকট আসিয় 
সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তাহাকে ও হৃদয়কে অতি সাদর" 
পূর্বক. আপন গাড়ীতে উঠাইয়। মোগলসরাই ষ্টেসনে নামাইয়। দিলেন । 
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ভাগীরখীব্র বক্ষে নৌকার উপর হইতে বারাণসী দর্শন করিয়া 
শ্রীরামকুষ্ণদেব মুহুমুছঃ ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং প্রত্যক্ষ করি- 
লেন কাণী সুবর্ণময়া। হৃদয় তাহাকে মথুরের নিকট উপনীত করিলে 
মথুরানাথ যেন পুনজ্জীবিত হইলেন, এবং আনন্দে বারংবার প্রভু- 
দেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । 

প্রতিদ্রিন প্রভাতে মথুরানাধ শ্রীরামকষ্ণদেবকে একখানি পাল্কীতে 
লইয়া, পার্খে স্বয়ং, অপর পার্থে হৃদয়, অগ্র-পশ্চাৎ বহুসংখ্যক বৌপ্য- 
মগ্ডিত ছত্র-দগুধারী দ্বারবান্‌ সমভিব্যাহারে দেবদেবী দর্শন করিতে 
ধাইতেন। শ্রীরামক্ঞ্চদেব পাল্কীতে উগ্িরাই ভাবাবিষ্ট হইতেন, এবং 
প্রতি দেবালয়ের নিকটস্থ হইলেই তাহার তাব এত প্রগাঢ় হইত যে, 
দয় তাহাকে ধরিয়া নামাইতেন এবং দর্শনার্দি করাইয়া পুনরায় 
পান্কীতে উঠাইয়া দ্রিতেন। তিনি কেদারনাথের মন্দিরেই 
সর্ধাপেক্ষ। অধিক গভীর সমাধিস্থ হইতেন। 

মিত্র মহাশয়ের বিষয়ী লোক, তাহার উপর সেই বৎসর 
তাহাদের জমিদারীতে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল,সৃতরাং তাহাদের বৈঠক- 
খানায় সেই সমস্ত বিষয়কর্থ্নের চর্চই হইত । কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় 
কথা শ্রীরামকষ্জদেবের অঙ্গে যেন অগ্নি বর্ণ করিত। একদিন তিনি 
সেই যন্ত্রণায় রোদন করিয়া কহিলেন;“আমায় তীর্থে এনে এ কোথায় 
রাখলি মা, আমি দক্ষিণেশ্বরে ত বেশ ছিধুম, সেখানে কেমন সধ্চর্চ্চা 
হতো. আর এখানে কি মা, কেবল রাতদিন সাংসারিক কথা, আমার 
গ।. জ্বলে যাচ্ছে মা। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্‌ মা।” 
ষথুরানাথ সেই দিন হইতে কেদার ঘাটে পাশাপাশী দুইটা বৃহত্বাটা 
ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
জৈলঙ্গ স্বামী এই সময় নগ্ন শরীরে, মৌনীভাবে মণিকর্ণিকার 
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তীরে ছিলেন। ধাহারা সাহাকে দর্শন বতিতে: যাইতেন, জাহাদের 
কাহাকেও কোন প্রকার সাদর সম্ভাষণের ইঙ্গিতমাত্রও করিতেন না। 
তবে কোন বিশেষ ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি তত্বজিজ্ঞাস্ু হইয়! তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলে ইঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দ্রিতেন মাত্র । শ্রীরামক্কঞ্চদের 
তাহাকে দর্শন করিতে চাহিলে, হৃদয় তীহাকে পাল্কীতে লইয়া মণি- 
কর্ণিকার তীরে গেলেন । তথায় যাইয়! ব্রেলক্গ স্বামীকে দেখিবামাত্র 
শ্ররামরুঞ্জদেব সহাস্তবদনে ও করষোড়ে তাহাকে প্রণাম করিলেন। 
্রৈলঙ্গ স্বামী ততক্ষণাৎ তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়! দক্ষিণ হস্ত 
প্রসারণ পূর্ধক আপনার নশ্যদানীটি অভ্যর্থনার্থ তাহার সম্মুখে ধরি- 
নেন, জেন কতকালের পরিচিত ব্যক্তি । শ্রীরামকষ্জদেবও তাহা হইতে 
কিঞ্চিৎ নশ্ গ্রহণ করিয়] তাহার সন্মান করিলেন । 

অনন্তর শ্রীরামকুষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈশ্বর এক না বহু ?” 

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইঙ্গিতে উত্তর করিলেন, “ধ্যান করিতে গেলে এক, 
কিন্তু মুখে বলিতে হইলে বহু।” শ্রারামকষ্চদেব এই উত্তর পাইয়া 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার আপাদমস্তক পুজ্ষানুপুঙ্ঘরূপে' 
নিরীক্ষণ পুর্ব্বক হৃদয়কে কহিলেন, “এই ঠিক্‌ পরমহংস অবস্থা । আৰ 
শর্টরের সমস্ত লক্ষণগুলিও ঠিক্‌।” এই বলিয়া হৃদয়কে সমস্ত লক্ষণ- 
গুলিও দেখাইয়া দিলেন । 

এ সময়ে তৈলঙ্গ স্বামী তথায় একটী থাট বাধাইতেছিলেন। তিনি 
ধীরামকষ্জদেবের সহিত আলাপের পর হৃদয়কে সেই ঘাটের জন্য ছুই 
টারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিঃত ইঙ্গিত করিলেন । হৃদয় কিন্তু 
অসম্মত হইয়া কহিলেন, “আমি দর্শন করতে এসেছি, মাঁটী কাটব 
কেন ?” 


শ্ীরামরুষ্দেব ইহা শুনিয়। স্বদয়কে কহিলেন, “আহা হ্বছু, দে রে 
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দে! উনি মহাপুরুষ, বলছেন, দে ।” হৃদয় ্ীরামরয্জদেব কর্তৃক এইজ 
অন্ুুজ্ঞাত হইয়৷ দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দ্রিলেন। রে 
স্বামীও তাহাতে সন্তোব প্রকাশ করিলেন। 

তাহার! প্রত্যাবর্তন করিলে মথুরানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, 
কি রকম দেখলে ?” 

শ্রীরামকষ্চদেব কহিলেন, “সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ!” 

হৃদয় কহিলেন, তোমাকে দেখাবার জন্তে তাকে এখানে আস্তে 
চের বলুম। তার একজন চ্যাল! বল্লে, মথুর বাবু যদি এর ১০১ খানি 
বই ১০১ টাকার কিনে বিতরণ করেন, তা হলে ইনি যাবেন, নইলে 
যাবেন মা।” 

মথুরানাথ সগর্ধে হাস্য করিয়া কহিলেন, “আমিও তাকে দেখতে 
চাই নি! আরে, বাবাকে যখন পেয়েছি তখন আর কাউকে চাইনি ।” 
যাহাহউক দক্ষিণেশ্বরের রাধাকান্তজীউর সেবক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 
তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ত্রেলঙ্গ স্বামীকে মথুরের নিকট 
আনিষা! স্বহস্তে তাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন ৷ 

মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতদেহের সৎকার কি প্রকার হয় দেখবার 
জন্য এক দিবস শ্রীরামকঞ্জদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে যাত্রা 
করিলেন। নৌকা যাইয়! উক্ত শ্শানঘাটের সম্বুধে লাগিল, আৰু 
তিনি নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিলেন। 
ফেখিতে দেখিতে তাহার ভাবাবেশ হইল, কিছুক্ষণ পরে ভাবে উন্নত 
হইয়া! জলে বম্পপ্রদ্ধানের উপক্রম করিলেন, কিন্তু তাহার দেহরক্ষক 
বদয় সর্বদাই সতর্ক থাকিতেন, ধরিয়া ফেলিলেন, । রামকুষ্ণচ অনেকক্ষণ 
পরে '্থ্দয়কে কহিলেন, “দেখ হু, আজ দেখলুম, পিঙ্গলবর্ণ একজন 
জটাধারী দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ মহাদেব দাড়িয়ে শবদাহ দেখছেন! আগে 
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শলেছিনুষ, বিশ্বনাথ তারক- ্রহ্মমন্ত্র দেন ।, কি আশ্যধ্য আজ তা 
প্রত্যক্ষ দেখলুম !” 

কাশীধামে এক সপ্তাহ থাকিয়। তাহার! প্রয়াগে আটিলেন । প্রয়াগ 
তীর্থের প্রথান্যায়িক সকলে মস্তক মুণ্ডন করিলেন, শীরামরুষ্দেব 
কহিলেন, “আমার. ওসব দরকার নেই।”. কিন্তু মহা আনন্দের 
সহিত ভ্রিবেণীতে স্নান করিলেন। এখানেও দেবদেবী দর্শনকালে 
পূর্ব ভাবাবিষ্ট হইতেন, হৃদয় তাহার হস্ত ধরিয়া সমস্তই দর্শন 


করাইতেন। প্রপ্াগে তিন. দিবস থাকিয়। পুনরায় করি প্রত্যা- 
গমন করিলেন । 


যোংগশ্বরী নায়ী ব্রাহ্মণী ধাহাকে শ্রীরামরুষ্দেব যোগমায়। বলিতেন, 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকট প্রায় চতুর্দশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া অব- 
শেষে কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি একদিন তথায় শ্রীবাম- 
রুষ্ণদেবকে দেখিয়া কহিলেন, “বাবা, তুমি এখানে এসেছ, আমি 
শুনিছি। তা আমি যেখানে থাকি, সেখানে একবার পার 
পল দেবে? সেখানে একটী আমারি মত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে। সে 
বড় ভক্তিমতী, তাকে যদি বাব! দয়া করে কপা কর ।” শ্রীরামরুঞ্চদেব 
সম্মত হইলেন এবং হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া পরদিন ব্রাহ্গণীর আবাসম্থলে 
মন করিলেন। ব্রাঙ্মণীর বয়ঃক্রম এখন ন্যুনাধিক যষ্টিবর্ষ হইবে 
তথা'প তাহাকে দেখিলে এত.অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
না! শ্রীরামকষ্খদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রান্গণী তাহার সঙ্গিনীকে 
ডাকিয়) তাহাকে প্রণাম. করিতে বলিঞ্লন, কিন্তু তিনি প্রণাম 
করিবার অগ্রেই শীরামকুষ্জদেবকরযোড়ে 'মা আনন্দময়ী” বলিয়া প্রণাম 
করিলেন এবং. ততসঙ্গেই এত গভীর সমাধিস্থ হইয়া, পড়িলেন যে, হৃদয় 
দেখিয়! অত্যতন্ত-আশ্র্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে 

৭ 


১৩০ আীরামকৃষণচরিত। ]. 


শা সর স্িসিশিস্টিও পি সিসি সিল ছি লসর সি পিসি সি পর্দিাস্ষিতিসি তত লস পরিসর ছি পছি-ত%2 ডিএসসিসি সিরা স্িসিাসিএি সিসি সি লাছি পিতা 


্াঙ্ধণী ভাহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাঈলেন | তৎ্পবে তিনি গুটি 
কতক শ্তামাবিষয়ক গান গাহিয়! ও তত্বকথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। তাহার পর আরও দুই দ্রিবস এই স্থানে ব্রাঙ্গণীর অন্থরো 
আগমন করিয়াছিলেন ।কন্ত সে প্রকার সমাধিস্থ আর হয় নাই। 

একদিন রজনীযোগে জনকয়েক তান্ত্রিক সাধক তাহাকে আঁপনা- 
দেব চক্রে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে 
লইয়া তথায় গমন করিলেন। তন্ত্রসাধকগণ তাহাকে ভাগী- 
রথীর তীরে এক একান্ত স্থানে লইয়া! গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া 
দেখিলেন, প্রত্যেক পুরুষেরসহিত এক একটী তৈরবী বসিয়। আছেন। 
ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে সকলে তাহাকে কারণ দিয়া অত্যর্থন! 
করিলেন । রামকৃষ্ণ তদ্র্শনে কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, “মা, 
আমি যে কারণ ছুতে পারিনি মা, খাব কেমন করে ।” তান্রিকগণ 
এই কথা শ্বনিষ্বা তাহাকে আর কিছু না বলিয়া আপনার। পান করিতে 
লাগিলেন এবং অচিরে পানোন্ত্ত হইয়া! সকলে একত্রে তাগুব নৃতা 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের কাহারও জপধ্যানাদি করিবার 
কোনও রূপ চেষ্ট! লক্ষিত হইল ন1। 

প্রকৃত সাধন না করিয়া তাহাদের এই সমস্ত ঘ্বণিত আচরণ 
দেখিয়! রামকষ্চদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । এইরূপে কাশী- 
ধামে এক পক্ষ কাল কাটাইয়! তৎপরে তিনি বৃন্দাবনধামে যাইবার 
ইচ্ছা করিলেন । 

মথুরানাথ কহিলেন, “বাবা, সেখানে যাবে কেন? সেখানে ত 
কেবল গ্যাড়! নেড়ীর কাণ্ড, আর সব বদমায়েসের দল।” 

রামকষ্জদেব কহিলেন, “আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থান দেখতে 
ষাব। বাধাকুষ্ণের লীলার স্থান পবিত্র স্থান, আমি সেখানে যাষ ” 
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এই বলিয়া বালকের ন্যায় আব্দার করিতে লাগিলেন । মথুরাঁনাথ 
অগত্যা! স্বীকৃত হইলেন । 

বৃন্দাবনে পহুছিয়! তাহারা নিধুবনের সন্নিকটে একটী বাটীতে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । রামকঞ্চদেব এখানে উপস্থিত 'হুইয়াই 
বন পরিক্রম করিতে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ষথুরানাথ 
বালককে যেষম নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া কোন কার্য হইতে 
নিবারণ করে, তদ্ধরপ বনপরিক্রমের নানারূপ কষ্টের কথা উথাপন 
কারয় তাহাকে নিরস্ত করিলেন। রামকঞ্জদেব অবশেষে কহিলেন 
“তবে রাধাকুণ্, শ্তাষকুণ্ড, গিবিগোবদ্ধন দেখ তে ষাব।” 

মথুরানাথ কহিলেন? “তা বেশ কথা। তুমি আর হৃদয় ছুজনে 
ছুখানি পাল্কীতে যাও । আমি আর যাব না।” 

রামকৃঞ্চদেব কহিলেন, “তা হবে না, হুর পাল্কীতে যাওয়] 
হবে না।” এই কথা বলিয়! হৃদগ্বের মুখের প্রতি তাকাইর! দেখিলেন, 
লদ্য়ের পাল্কীতে যাইবার অতি প্রবল বাসনা, সুতরাং তাহাকে 
বৃঝাইয়! কহিতে লাগিলেব, “অ--হ্ৃছু, তুই কেন পান্কী চেপে যাবি ? 
মথুরের কিঃ ও ত তীর্থস্ানে তোকে পালকী টান্কী চাপিষে পুণ্যি 
করতে চায়? তুই তাই বলে তীর্থ স্থানে সথ করে পাল্কী চেপে' 
ঠাকুর দেবত! দেখতে ষাঁরি কেন? তবে যে, আমি যাই, সে আমি 
একেবারে অচল হয়ে পড়েছি, দু পা হাটতে পারিনি, তার অতট? পথ, 
নইলে আমার কি ইচ্ছে ষে পান্কী চেপে বেড়াই?” হৃদয় বুঝি- 
লেন, তীর্থ স্থানে আপিয়া অনর্থক কোন যানে আরোহণ পূর্বক 
দেবালয়াদি দর্শন করা অবিধি। অতএব তিনি রামকুষ্জদেবের 
পাল্‌কীর সঙ্গে পদব্রজে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 

রাষকঞ্ছদেব পাল্কীতে গমন করিতেছেন, হৃদয় তাহার এক 
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পার্খে পাল্কী ধরি তাহার, সহিত ক্ধা হিতে কহিতে পদ্রজে 
গমন করিতেছেন। কিয়দ্দর গমন করিয়া, কতকগুল ময়ূর পুচ্ছ 
বিস্তার পৃর্বক নৃত্য করিতেছে দেখিয়। রামক্কষ্কদেব আনন্দে পুলকিত 
ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের নিকটে যাইবার জন্য বাল্‌কবৎ 
জ্ঞানশৃহ্য হইয়া পাল্কী হইতে লক্ষ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন! 
হৃদয়ের দৃষ্টি সতত তাহার প্রতিই থাকিত, এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ব্লপুর্বক নিবারণ করিলেন । কমল- 
লোচন মুরলীধরের কৈশোর লীলাভূমে পদার্পন করিয়াই রামকৃষ্ণ 
দেবের ভাবাস্তর উপস্থিত, যেন পঞ্চম বর্ষের বালক ৷ তদুপরি শান্ধ- 
কথিত বিতিন্ন স্থান সকল যতই দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার 
বালগোপালের তাবসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল। কতদূর যাইয়াই 
আবার দেখিলেন, একটি কুরঙ্গদ্স ক্রীড়াবশে ইতস্ততঃ বিচরণ করি- 
তেছে, অমনি কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গাতিলাষে লম্ষ দিয়া পাল্কী হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলেন। এবারও হৃদয়ের সতর্কতায় তাহার 
সে উদ্যম বিফল হইল। এইরূপ মনোরম দৃপ্ত তাহাকে এ্ররূপ উন্মত্ত 
করিতে লাগিল।  রাধাকুণড গ্ামকুণ্ড দর্শন করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন, হৃদয় অতি যত্ধে তাহার কর্ণে শ্রীকষ্ণের বীজমন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার বাস্থ চৈতন্য আপিলে তথা 
হইতে গোবর্দন যাত্রা করিলেন । গিবি গোবদ্ধন্রে নিকট উপস্থিত 
হইলে হৃদয়ের আর কোন: প্রকার.বল কৌশল. খাটিল না। কুস্ুম- 
কোমলাঙ্গ রামকৃষ্দেব পাল্কী হুইতে পিগ্ররবিঘুক্ত কেশরীর ন্যায় 
নিজ্জাস্ত হইয়া! বেগে গোবর্ধনের উপর উঠিয়াই সমাধিস্থ ও বাহা- 
জ্ঞানশৃন্ত হইলেন। ব্রজবাপিগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাহাকে 
প্বরিলেন:। ' কিছুক্ষণ নিম্পন্দভাবে দগায়মান থাকিলে 'পর তাহারা 
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০৯৯ ৩৭ স্পস্ট পপ পানি সপ্ন পপ পা 


ঠাহাকে.ধীরে ধীরে নামাইয়। আনিলেন। তখন অপরাহু হইয়াছিল 
স্থতরাং সে দিবস এক ব্র্ববাসীর আধাসে 'রাব্রি যাপন করিয়া পর 
দিন প্রত্যুষে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন । 

বন্দাবনধামে আসিয়া! বামকৃঞ্চদেব ভেক গ্রহণ করেন। যে কয় 
দিবস এই স্থানে ছিলেন, তিনি হস্তে সর্বদা একখণ্ড কাচা কঞ্চি 
রাধিতেন। হৃদয় যদি কখন তাহার হস্ত হইতে উহা! কাঁড়িয়1 লইতেন, 
তাহা হইলে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তাহার শরীর যেন 
নুপ্তশক্তি ও অনহায় হইয়া! পড়িত, এবং সেই কঞ্চিটী যতক্ষণ না তাহার 
হস্তে পুনরায় দেওয়। হইত ততক্ষন তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। 
এমন কি, ন্নান করিবার পুর্বে উহা৷ কাড়িয্না লইলে তিনি পাল্কী 


হইতে নামিতে পারিতেন না, পাল্কী যযুনায় নিমন্ভিত করিলে 
তাহার মধ্যে বসিয়! নান করিতেন । 


এই সময়ে বিখ্যাত গঙ্গামাতা নিধুবনে একটা নিভৃত পর্ণকুটারে 
বাস করিতেন। তাহার বয়ক্রম আনীতিবর্ষ বা ততোধিক; কিন্তু মুখ 
দেখিলে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত না। শ্রীমতী রাধিকার 
জননস্থান বর্ধান। গ্রামেই এই সাঁধবী বর্ধায়সী রমনী প্রান সমস্ত জীবন 
অতিবাহিত করিয়৷ কিছুদিন নিধুবনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন | 
ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট বৃদ্ধ! গঙ্গামাতা সুপরিচিতা । তাহারা 
তাহাকে শ্রীমতীর জনৈক সখি--একাকী লীল। করিবার জন্য ধরাধামে: 
অবতীর্ণা-বলিয়! জ্ঞান করিত। এতদিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি- করিয়া -. 
ছেন কিন্ত কখন কাহারও বাটা গমন করেন নাই? রামকৃষ্খদেব, 
তাহার প্রভূত সুখ্যাতি শুনিপ্না তাহাকে দর্শন কৰিতে যাইলেন। 
গঙ্গাযাতা রামকৃষ্জদেবের প্রথম দর্শনে চমকিত ভাবে কিছুক্ষণ 
অনিমেষনয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও:যতই দেখিতে, 
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লাগিলেন, ততই আনন পুলকিত, হইতে রনির এন্দিকে 
রামকষ্জদেব গঙ্গামাতধকে দেখিবামাত্র শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট হই- 
লেন। বহুকালেঞ্সিত প্রিয়দর্শন সংঘটিত হইলে মানুষের যেরূপ 
হৃদয়কেন্দ্রস্থ মধুর্রভাঁব সমূয উদ্তাষিত হয়, রাঁমকৃষ্ণজদেবের মধ্যে শ্রীতীর! 
রূপ দর্শন করিয়া বর্ধীয়সীর হৃদয়ে সেইরূপ ভক্তি রশ্মি প্রজ্বজিত হইয়া 
উঠিল। গঙ্গামাতা সম্পূর্ণ পরিচিতার স্ঠায় রামকৃষ্ণদেবকে 
সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । “মেরি ব্রজছুলালী, ও মেরি লাভ লী, 
আজ মেরা বড়া ভাগ. হায় ষো তোমার! দর্শন মিল1।” রামকুষ্খদেবও 
ভাবে বিভোর হইলেন । অতঃপর গঙ্গামাতা পরম সুযোগ পাইয়া 
শ্রীরাধিকা জ্ঞানে তাহার পুজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া 
তীহাকে নানারপ মিষ্টান্ন আহার করাইলেন ও আপনি সেই প্রসাদ 
ধারণ করিলেন। বামকৃষ্তদেবও পূর্বপরিচিতের ন্যায় গঙ্গামাতার 
সহিত উচ্চ উচ্চ তত্ব কথ! সকল কহিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা 
অধিক হুইয়৷ আসিলে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়ণ হৃদয় 
আবাল হইতে অন্নব্যঞ্রনাদদি আনিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। 
রামকষ্ণদেব প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত গঙ্গামাতার 
নিকট গমন. করিতেন । আহারের সময় হৃদয় আবাস হইতে অন্ন- 
ব্যঞ্জনাদি লইয়া রাইয়! তাহাকে আহার করাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় 
পাল্কি করিয়া তাহাকে আবাসে আনক্কন করিতেন । রামর্ৃষ্তদের 
ও গঙ্গামাত। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সমস্ত দিন একেবারে মগ্ন থাকিতেন 1” তিনি 
গজামাতার নিকটে এইরূপ পচ সাত দিন যাতায়াতের 'পর. একদিন 
তিনি গঙ্গামাতার সমস্ত লক্ষণাদ্দি হৃদয়কে দেখাইয়া কহিল্লেন, “ঞাঁর 
অতি উচ্চ অবস্থা বড় ঠিক. অবস্থা 1” গঙ্জামাতা অমনি সম্যাধিত্থ 
হইয়া পড়িলেম। তৎপরে একদিন. মণুানাথকে- কহিলেন; ' “দুরন 
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৯ ঠাসা সির সিতাসাসাসিী পিসিবির পাস সিসি 


বোক দেখবু, খুব উচ্চ অবস্থা | কাখীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর এখানে 

গঙ্গামাত| । এখানে গঙ্গামাতার মত আর কেউ নেই, উনি ঠিক 
সখীভাবে সিদ্ধ হয়েছেন |”, 

গঙ্গামাতার শ্রদ্ধা ও যত্রে বশীভূত হইয়া! পাছে বামকৃষ্দেব বৃন্দা- 
বনেই থাকিয়া যান, এই আশঙ্কায় একদিন যথুরানাথ হৃদয়কে কহি- 
লেন, “ভাই হৃছুঃ বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার 
উপর ।” 

হৃদয় কহিলেন, “তুমি ভেবোনা, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাক 
দেখ ।” গন্পীমাতারও বিশেষ চেষ্টী যাহাতে তাহার “লাডলী" বৃন্দা- 
বনেই থাকিয়া যান; এবং তিনি সেই জন্য রামকুঞ্ুদেবকে অনুরোধও 
করিলেন । ইহ! দেখিয়। হৃদয় কহিলেন, “মামা, গঙ্গামা এখন তোমায় 
খুব যত্ন করেছেন বটে, কিন্তু তোমার যখন পেটের অসুখ করবে, 
তখন তোমার কেই বা মলমৃত্র পরিষ্কার করবে আর কেইবা বত্ব 
করবে?” 

গঙ্গামাতা অমনি বলিলেন, “কেন, আমি করব। ছুলালী, তোমার 
মলমূত্র পরিষ্কার করা কি বেশী কথা ?” 

রাষরুষ্কদেব কহিলেন, “তা বটে, কিন্ত আমি ত আতপ চালের 
তাত খেতে পারব না 1” 

গঙ্গামাতা ততক্ষণাঞ্জ উত্তর করিলেন, তার আর কি, না হয় সিদ্ধ 
টালের ভীত থাবে। ব্রজছুলালী, তুমি এই খানেই থাক, এ তোমারি 
স্থান। 

গঙ্জামান্তা হিন্দিতে কথ| কহিতেছেন; বরামকষ্দেবও ভাঙ্গা তা! 
হিন্দিতে বল্লেন, হাম মছলি খাত11” 
॥ এনেছি, মছলি নেহি হোগা, আও সব হোগা ।” | 
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চৈ যাপি্ায শেষ, আগাবী বৈশাখে কি হাদশ ব বৎসর পরে 
বিশ্বনাথের শৃঙ্গার বেশ হইবে। রামকষ্জদেব উহা দেখিবার জন্ত 
বৃন্দাবনে এক পক্ষ থাকিয়! মথুরাঁনাথের সহিত কাশীধামে : পুনরাগমন 
করিলেন । সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া দর্শন 
করিয়া আসিতেন এবং ইহ! দেখিবার জন্খই কাশীধামে একমাঁস অব- 
স্থিতি করিলেন । 

বৃন্দাবনে অবাস্থতি কালেই তাহার ক্ীণ শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, 
মথুরানাথ বনু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বীণ শুনাইতে পারেন নাই, 
কারণ সে সময়ে বৃন্দাবনে কৌন বীণ. বাদক উপস্থিত ছিলেন ।না। 
এথানে উপস্থিত হইয়াই মথুরানাথ বীণ বাদকের সন্ধান করিতে 
করিতে শুনিলেন যে, মহেশ চন্দ্র সরকার ব্যতীত আর কোঁন ভাল 
বীণ বাদক তখন কাশীধামে নাই। মহেশচন্ত্র, একজন সঙ্গতিপন্ন 
লোক, তাহার কোন অভাব নাই, সুতরাং কাহারও বাটা যাইয়া 
শুনাইতে অসম্মত। রামকঞ্খদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, “তার আর 
কি? নাহয় তার বাড়ী গিয়ে শুনে আস্বে।” তাহাই স্থির হইলে, 
অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া. মদনপুরায় মহেশের 
বাটীতে উপস্থিত হইলেন । বাটা ব্রিতল, মহেশচন্দ্র উপরে বৈঠক- 
খানায় ছিলেন। হৃদয় যাইয়া সম্বাদ দ্রিলেন, “একঞন .মহাপুরুব 
আপনার বাণ শুনৃতে এসেছেন |” 

মহেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কোথায় ?” 

হৃদয়_“নীচে আছেন ।৮ 

'মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নীচে 'আসিয়া, করজোড়ে রাকোবকে 
প্রণাম করিয়া কহিলেন, “উপরে আস্তে আজ্ঞা। হয়?” 

রামেরুঞ্দের ভাবের ঘোরে ছিলেন,.কোন উত্তর করিতে গারিক্লেন 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত । ১৩৭ 


না) হৃদয় তাহাকে ধরিয়া তিন তলার উপরে বৈঠকখানায় 
আনিলেন। রামরুষ্ণদেব উপবিষ্ট হইয়া! মহেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"তোমার নাম কি ?”... : 

মহেশ বলিলেন--“আমার নাম শ্রীমহেশ চন্দ্র সরকার ।” 


রামকুষ্ণদেব--“তুমি নাকি বীণা বাজাতে জান? আমি শুনতে 
এসেছি, বাজাবে ?” 


“আজ্ঞে বাজাব বইকি। আপনি শুন্লে আমার বীণ বাজান 
সার্থক হবে । বাজাঁব বই কি।” মম্শেক্র করজোড়ে এই কথা 
বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বীণটী লইয়া বাজাইতে আরম্ত করিলেন । 
বীণের বাগ্ধ আর্ত মাত্রেই রামকঞ্জদেবের ভাব হইতে লাগিল, আর. 
তিনি বলিতে লাগিলেন, “মা, আমায় স্‌ দেও মা, আমি ভাল করে 
বীণ শুনি।” এইরূপ বার কয়েক. বলিতে তীহার সহজাবস্থা আঁসিলে 
মনোনিবেশপুর্ধক বীণের আলাপ শুনিতে লাঁগিলেন'। কিছুক্ষণ 
শুনিয়া বীণে যাহা বাদিত হইতেছিল, তাহ]. বীণের স্থরে গাহিতে 
আরস্ত করিলেন। মহেশচন্দ্র ইহাতে আশ্চর্য্য ও উৎসাহিত হইয়! 
গুটিকতক আলাপের পর গত বাঁজাইলেন, রামকুষ্খদেবও :পূর্ববন্ষ 
বীণের সহিত একতানে গাহিতে লাগিলেন । অবশেষে রামকষ্ণজদেব 
নিজের ইচ্ছান্যায়ী গান গাহিতে লাগিলেন», এবং মহেশকে' বীণে 
'সই.গান বাজাইতে অনুমতি করিলেন। এইরূপ গীতবাছো এক, 
মহা আনান্দর জোত প্রবাহিত হইতে লাগিল.। ক্রমে বাত্রি আটটা 
বাঞ্জিলে মহেশচন্দ্র .জলযোগের আয়োজন ক্ষরিলেন, জলযোগের পর 
রাঁষকৃঞ্চদেব আবাসে প্রত্যাগমন: করিলেন ।. যহেশচন্দ্র সেই আনন্দ 
জলিতে ন! পারিয়! প্রায় প্রত্যহই আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন । 
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একদিন মথুরানাথ বরাঙ্গণপণ্ডিতগণকে ক্ছু দান করিবার বাসনা 
প্রকাশ করিলে, রামরুষ্জদেব যাহাকে যে প্রকার দান করা আবশ্যক 
তাহা সমস্ত বলিয়া দিলেন, এবং মথুরানাথও তদন্ুযায়িক তথায় বহু 
অর্থদ্লান করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক, তাহার কুলগুকুপুত্রও 
তাহার সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন । 

কাণী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পুর্বে মথুরানাথ নানা 
প্রকার দ্রব্যাদি কাশীতে ক্রয় করিলেন। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় 
করিতেন, তাহার গুরুপুত্র তাহা দেখিয়া অমনি কহিতেন, “দাদা, 
আমারও এইরকম চাই । এনে দিও ।” মথুর অগত্যা তাহাই 
আনাইয়! দিতেন, কিন্তু অন্তরে বড়ই অসন্তষ্ট হইতেন। একদিন 
তিনি রামরুঞ্চদেবকে কহিলেন, “বাবা এত জিনিষ পত্র কিন্লুম, 
তোমার জন্তে ত কৈ কিছু কেনা হল না, তোমার কি চাঁই বল? 
তুমি কিছু না নিলে এত জিনিষ কেনা বৃথা হয়|” 

রামকৃষ্জদেব কহিলেন, “আমার আবার কি চাই ?” 

মথুর পুনরায় করিলেন, “তা হবে ন] বাবা, একটা কিছু নিতেই 
হবে, কি নেবে বল ?” 

রাষরৃষ্তদেব কহিলেন, “তবে একট] কাঠের রাঙ্গা কমগুলু এন” 

মথুরানাথ কাশী হইতে গয়্াধামে যাইবার বাসন! প্রকাশ করিলে 
রাষকৃষ্দেব মথুরকে কহিলেন, “না আমার সেখানে যাওয়] হবে না। 
সেখান থেকে এসেছি, সেখানে গেলে শরীরটা থাকবে না” 
মধুরানাথের আর গয়াধামে যাওয়া হইল না, সুতরাং সকলে 
একেবারে কলিকাতায় আগমন করিলেন ।, 


4১5৮ 2৯ রাগ ছি ৪৯8৮2 ৮ 5 2:21 দু ছে 25৯25 চি 


২ পাল দিপা পিতার ৮ সির ৮ ৯ রা, ৩ ৯ ছি বাসি বিসিসি সিরাত ভা ত্র ৩৫৩ 


দরিদ্রসেবা | 


গ্ীশ্মকাঁল, মথুরানাথের ইচ্ছা তাগীরখীবক্ষে নৌকা যোগে বিচরণ 
করেন। কিন্তু তীহার ইষ্ট্দেবতা রামকষ্জদেবের নিকট হইতে দূরে 
থাক! তাহার পক্ষে অসম্ভব | ইচ্ছ" তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু 
তিনি পুনরায় পেটের গীড়াগ্রস্ত, মথুর ভাবিলেন, “বাবাকে সঙ্গে 
নিয়ে যাই, গঙ্গার হাওয়া খেলে পেটের অসুখ ভাল হতে পারে ।” 
এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার নিকট নদীবক্ষে ভ্রমণের প্রস্তাব 
করিলেন; রামরুষ্দেব সম্মত হইলেন। মধুরানাথ পরষানন্দে 
তাহাকে ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নৌযাত্রা করিলেন ৷ দক্ষিণেশ্বর 
হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে চুর্ণিনদীর মধ্য দিয়া 
রানাঘাটের নিকট কলাইঘাট! নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন 17. 
এই স্থানের লৌকগুলি অতীব শীর্ণ, জীর্ণ, কষ্কালসার, রুগ্মকেশ, যেন 
বহুকালাবধি কখন অর্ধাশন কখন বা অনশনে দিনযাপন করিতেছে ।' 
গরিধানে কাহারও একখণ্ড অতি মলিন শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, কাহারও বা 
ভাহাও নাই, কেবল মাত্র একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্রের কৌগীন ।' 
রামরুদেব লোকগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রোদন 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেনঃ “মা! তোর একি বিচার মা। 
কারুর এশ্বর্য্যের সীমা নেই, আবার কেউ বা অন্লাভাবে মারা যাচ্ছে । 
যা,তোর রাজ্যে এমন অবিচার কেন মা?” মথুরানাথ তাহার 
এইরূপ কাতিরৌক্তি শ্রবগ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততাঁপহকারে জিজ্ঞাসা: 
করিলেন; কেন বাব, কীদছ কেন? কি হয়েছে বাবা?” রামকৃষ্ণ 
দেব সেই' দারিদ্র-নিপীড়িত লোকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, “দেখ 
মথুব, একের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে বাচ্ছে। আমি আর এ 
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কষ্ট দেখতে _গাচ্ছিনি। তুমি এদের তেল, দেও কাপড় দেও, 
আর তাল খাবার দেও। এরা তেলমেখে স্নান করে সবাই এক 
একখানি নৃতন কাপড় পোরে ভাল খাবার থাক। চ্মার তুমি যতদূর 
পার, এদের হুঃখ দুর কর, আমি দেখি। এদের মত দুঃখী কখন 
দেখিনি।” মথুরানাঁথের জমিদারী এই স্থানে, স্থুতরাং তথায় যে 
অসংখ্য দরিদ্র বাস করিত, তাহা তিনি বিদ্িত ছিলেন । অন্ঠান্ঠ 
সময়ে মথুরানাথ কোঁন বিবেচনা না| করিয়াই তাহার ইষ্টদেবতার 
ইঙ্গিতমাত্রে লক্ষ লক্ষ টাক অবাধে ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ফি জান, 
এ সময়ে তিনি অর্থব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “বাবা, 
তোমার দয়ার শরীর, ছঃখ দেখলেই তোমার কষ্ট হয়। (কস্ত এই 
সমস্ত লোককে খাওয়াতে যে গাদা গাদা টাকা খরচ হাবে, তা ত 
ভ্াননা। আমি এত টাক) কোথায় পাব ?” 

যাহা হউক রামক্কঞ্জদেব মথুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি 
রুক্মভাবে কহিলেন, “কি? তুমি মনে কর এই শ্রশ্বর্য্য তোমার ? আজ 
মোরে গেলে কাল তোমার থাকৃবে? এ দুনিয়ায়*এক পয়য়া কারুর 
নয়, সব মার । তোমবা বড়মানুষরা মার ভাণ্ডারী, তাঁর কাঁজে খরচ 
করবে তাঁর সেবায় খরচ করবে, জকের মত কেবল আগলে রাখবার 
জন্য, কি কেবল তোমাদের আত্মতৃপ্তি করবার জন্য ভাগারী হওনি। 
মাকি আলাদ1? মা! এই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আজ্ঞা-_ 
এই ছুঃখী দরিত্রদের সেবা করলে তাঁরই সেবা করা হবে।' তাঁরই 
দের. করা হবে । তারই "আজ্ঞা জেনে এই. সমস্ত ছুঃখী লোকের 
সেবাঁকর, যভ টাঁকা লাগে খরচ কর। তার ধন তিনি: সঞ্চয় করে 
তোমাদের--কাছে রেখেছেনঃ কেবল তোমাদের নিজের স্ুুথ্রে-তরে 
খরচ করবার 'জন্যে-নয়। যতদুর-'পার -এদের, দুঃখ. দুর কর; ভার 
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আজ্ঞা 1” রামকৃষ্জদেবের প্রত্যেক বাক্য বিদ্যুদ্বেগে তাহার শিরায়, 
শিরায় লাগিতে . লাগিল, প্রত্যেক বাক্য যেন মৃত্তিমান্‌ হইয়া তাহার? 
স্মক্ষে তাহাকে অবজ্ঞ] করিয়া তাগব-নৃত্য করিতে লাগিল । এশ্বর্ষ্- 
মদ্রমত্ত মথুর একেবারে দীনভাবাপন্ন হইয়া, বারম্বার তাহার ইষ্টদেবতার 
পদধুলি গ্রহণ করিলেন এবং তত্ক্ষণাঁ তারযোগে কলিকাতায় বস্তা 
বস্তা কাঁপড় ইত্যাদি ক্রয় করিবার আঁজ্ঞ পাঠাইলেন। ততৎপরে লোক 
গাঠাইয়। স্থানীয় যাবতীয় দরিদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্ন করিলেন । 
পরদিন প্রভাতে বস্ত্রীদি আসিলে এবং আহারের দ্রব্যাদি প্রস্তত 
হইলে নিমন্ত্রিত লোকদ্দিগকে তৈল ও বন্ত্র দিয়া তাহাদিগকে স্নান 
করিতে কহিলেন । তাহারা সেই দিন আহারের বিপুল আয়োজন 
দর্শনে এবং রামকষ্ণদেবের দয়ালমৃত্তি ও শ্নেহময় বাক্য শ্রবনে মোহিত 
হইয়া পরম্পর কহিতে লাগিল, “একে ভাই? নিশ্চয় কোন দেবত] 
হুব, নইলে আমাদের ওপর এত দয়া কেন করবে?” কেহ বলিল, 
“শুনছি নাকি কল্কেত থেকে গাঁট গাঁট কাপড় আনিয়েছে, সব এই 
রক্ম বিলোবে ।” আর একজন কহিল, “বটে ? তাই হবে ভাই, 
কাল & লোকটি আমাদের ছুঃখ দ্রেখিয়ে বাবুকে বলেছে, আমাদের 
সেটুটা ভরে খাওয়াতে আর হাঁপুস নয়নে কাদছেল। ভাই, আমাদের 
দুখ দেখে কাদে। এমন ত লোক দেখিনি !” আবার একজন কাঁহল, 
“ঠাবে, দেবতাই হবে, নইলে মানুষ কিআর গরিবকে দয়া করে, 
দেবতা না! ত কি?” এই প্রকার কখোপকথন করিতে করিতে 
সকলে স্নান করিয়া আসিলে, ষখুরানাথ_ সকলকে আহার করিতে 
ধসাঁইলেন। প্রায় সাত্ব শত লোককে একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া 
বামকষ্ণজদেব. আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন, আর. তাহার সেই 
'খানন্দমত্ মৃত্তি দর্শন করিয়। তাহাদের বিশ্বাসও বদ্ধমূল. হইয়া গেল। 





র্‌ রা অত্ীরামককফণচরিত | 


৫৮ এনসিসি. 


আহারান্তে মখুরানাথ প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারি, আনা পয়সা দিয়া 
বিদায় করিলেন, অনেকে আসিয়া রামরুষ্চদেবের পদধূলি লইয়া 
গেল। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল দরিদ্রসেবা করিয়া মথুবানাথ 
প্লামকুষ্তদেবকে লইয়! দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন । 


প্রচার । 


ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, রামরুষ্ণদ্দেব শক্চরণ মল্লিকের 
'নিকট বাইবেলের ধীশুতত্ শ্রবণ করিতেন। শস্তুচরণ জাতিতে স্বর্ণ 
ক্ল্রণিক ও ব্রাহ্মদমাজভুক্ত ছিলেন। রাসমণির দেবালয়ের নিকঈ তাহা 
একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। কার্য্য হইতে অবসর পাইলে তিনি এই 
উদ্যানে আসিয়া থাঁকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রামকুষ্তদেবকে তথায় 
লইয়। গিয়! অতি যত্বপহকারে তাহার সেবা করিতেন। ক্রমে তীহার 
বামকষ্জদেবের উপর বিশেষ শ্রদ্ধ! জন্মিয়াছিল। 

বাষকঞ্জদেবের পেটের পীড়া অগ্তাপি সারে নাই, শরীর অতিশয় 
শীর্ণ । শন্তুচরণ এজন্য তাহাকে আপনার উদ্যানে লইয়া গিয়া একটু 
একটু অহিফেন সেবন করাইতেন। দিন কয়েক এইরূপ করিলে পর 
রোগের কিছু উপশম হইল । একদিন শস্তুর উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন 
কালে এক বিম্দু অহিফেন সঙ্গে লইয়! যাইবার জন্য শত্তু তাহাকে 
অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সন্মত হইলেন 
না, কহিলেন, “লঞ্চয় করিতে পারি নি। একবার একটা-র্াব গাছ- 
তলায় গোটাকতক*র্মীব পড়েছিল । মনে করলুম, নিয়ে খরে রেখে 
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৬, স্পা হজ সপাস্পিস্সপসি পেস পসপাস্িিস্িস্সিসিশাটিপস্স্পিশিপীসিপাস্াসিস্পিস্সিিসপিসি তা, তত উদ শিট সপ পিপািছি সিসির পিসী পপ 


দিঃ কারুকে দিলেও ত চলবে । আব হাতে করা আর চে দেখতে 
পাইনি, ক্রমাগতই ঘুরচিঃ ঘরে যাবার পথ আর পাইনি । শেষে আঘ- 
গুলে! ফেলে দিলুম । তখন হাঁপ ছেড়ে বাচি।” শস্তুর কিন্তু একথ! 
বিশ্বাস হইল না। তিনি পরীক্ষার জন্য তীহার অজ্ঞাতসারে একটু 
অহিফেন কাগজে মুড়িয়া তাহার কাপড়ের এক কোণে বন্ধন করিয়া 
দ্রলেন। রামকষ্ণদেব কিন্তু এ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার উপক্রম 
করিরা কোন পথ দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। 
শন্তু নিকটে আসিয়! তাহার মুখ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। 
দেখিলেন; স্বপ্নোথিত ব্যতিত ন্যায় চক্ষু অর্ধমুদ্রিত, যেন সংজ্ঞা নাই। 
নিশীখে হঠাৎ নিদ্রাতঙ্গ হইলে একস্থান হইতে অন্ত্র যাইতে গিয়! 
বালকের বনে যে প্রকার কষ্টের লক্ষণ সমূহ দেখ! যায়, শত্তু তাহার 
মুখে তদ্রুপ কাতর ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ত্র হইতে সেক্ট 
অহিফেন খুলিয়া লইলেন। তখন তিনি অধিকতর আশ্রর্য্য হইয়! 
দেখিলেন, রামরুষ্জদেব সহজভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং কহিতেছেন, 
“কি খুলে নিলে? একটু আপনি বেঁধে দিয়েছিলে বুঝি ?” শত্তুচরণ 
অপ্রাতভ হইয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 

কলিক'তাঁর নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে ঘুষড়িতে নেপালের 
মহ/রীজার শালকাষ্ঠের একটী বৃহৎ কারবার ছিল। নেপালনিবাসী 
কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় সেই ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বংশ 
পরম্পরায় ইহারা মহাবীর এবং মহাভক্তিমান্‌। বিশ্বনাথ পণ্তিত 
লোক, বেদান্ত শাস্ত্রে তাহার বড়ই প্রীতি, পুক্ত1 এবং স্তব পাঠ করিতে 
করিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া শিবনেত্র হইত, এবং এ সময়ে 
তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন তিনি বাহজ্ঞানশূন্য হইয়াই পুজা 
করিতেছেন। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন) এক 
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&শি ৭৯৮ 





ই ািশি্পিপাসসিদািসি পি সলাত ইরা এসি 


অপূর্ব জ্যোতির্মগুলী মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি তাহাকে: দিব্যজ্ঞান দিবার 

জন্য আহ্বান করিতেছেন । : এই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাহার মন প্রাণ 
পরমার্থ লাভের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকিত। কখন ইচ্ছা হইত, 
কোন উপায়ে আবার সেই স্বপ্র দ্রেখেন, কখন তাঁবিতেন, মহাপুরুষ 
স্বপ্নরাজ্যে দেখা দিয়াছেন, বাস্তব জগতে কি দেখা দিবেন না? আবার 
কখন বা ব্যাকুল হইয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তাহার 
স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয় । এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি লোক 

মুখে শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাঁসযণির দেবালয়ে একজন মহা- 
পুরুষ আছেন, তিনি ভগবতপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত, কখন হাঁসেন 

কখন কাদেন কখন নাচেন কখন গান করেন, আর মুহুমুহঃ পমাধিস্থ 

হন। তগবৎকথা ব্যতীত অন্য কোন রখ তাহার সহিত চলে না। 

ক্রান-পিপাস্ুু বিশ্বনাথ আবু বিলম্ব না করিয়া, দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিলেন,। দেখিলেন, তাহার সম্মুখে উপাবষ্ট রাঁষকৃষ্জদেবই তীহার 
সেই স্বপ্রদুষ্ট জ্যোতিন্মগুলস্থ অপূর্ব মহাপুরুষ | বিশ্বনাথ আনন্দে 
বিভোর হইলেন এবং অশ্রধারার তাহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়া গেল: 

রামরুষ্ণদেবও বিশ্বনাথকে পুর্বপরিচিত ব্যক্তির স্তায় আদর যত্ব করিতে 
লাগিলেন। তদবধি বিশ্বনাথ প্রায় প্রত্যহই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে 

যাইয়া তীহার দিব্যজ্ঞানদাতার দর্শন করিতেন । 

কর্ণেল বিশ্বনাথকে রামকঞ্চদেব বিশেষ ভালবাসিতেন এবং কাপ্তেন 

বলিয়। ভাঁকিতেন। একদিন কথায় কধায় কাপ্তেন বলিলেন, প্রসন্র 

কুমার ঠাকুরের ঘাটে ব্রহ্গানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী আছেন 

এবং বু লোক তাহাকে দর্শন করিতে যায়। এই কথ! শ্রবণ করিরা 

তাহারও ব্রদ্মানন্দকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। কাপ্তেন তাহাকে আপনার 
গাড়ীতে লইয়া তখনি. পাথুরিয়াঘাটা যাত্রা করিলেন। প্রসন্নকুমার 
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5% লি ক রিড দিন ডিএ তি সিএ এ সিনিসপিএন্িনি 


ঠাকুরের ঘাটের দক্ষিণাংশটা পর্দা্যারা খেয়া তাহার মধ্যে ব্রঙ্ধানন্দ 
রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রত্যুষে গাত্রোথান পূর্বক কলিকাতার পূর্বে 
নৃতন খাল পার হইয়া প্রায় অর্ধক্রোশ দুর নিভৃতে শৌচে যাইতেন, 
তথা হইতে কীকুরগাছিতে আ'সিয়। তত্রত্য একটী উদ্যানের পুক্করি ণীতে 
বহুক্ষণ ধরিয়। হস্ত পদ মুত্তিক] ও জল দ্বারা ধৌত করিতেন, পরে বেল! 
চারিটার পর তথা হইতে গমন করিয়া ছুই তিন ঘণ্টা কাল ভাগীরখীতে 
অবগাহন করিয়া সন্ধ্যার পরে তিন চারি ঘণ্টা ভোজন কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত থাকিতেন । এই সময়ে তীহার ছই একজন শিষ্য শান্ত্রচচ্চা। 
করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাণ্ডেনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলে, 
বঙ্ানন্দ “আমি খড়ম পায় দ্রিয়ে ছু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দুরে শৌচে 
যাই, সন্ধ্যের পর একবার মাত্র খৈ দৈ সন্দেশ খাই, বিশ পচিশটা 
ডাব খাই” ইত্যাদি অনেক বাজে কথার সঙ্গে ছুই চারিটি শাস্ত্রের কথা 
ও জ্ঞানের কথা বলিলেন । শ্রীরামকুষ্ণদেব তথ। হইতে বিদায় লইয়া 
গাড়িতে উঠিলে পর কাণ্তেন প্রশ্ন করিলেন; “বাবা, কেমন 
দেখলেন ?” 

্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, “এন কিছু সিদ্ধাই আছে মাত্র। 
না কোন ছেলেকে একটা ব্রাঙ্গা খ্যালনা, কোন ছেলেকে 
মেঠাই, এই রকম নান। জিনিষ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। যে 
ছেলে সেই সব জিনিষে আর ভোলে না, ক্রমাগত ম1 মা করে কাদতে 
থাকে, তাকে মা! কোলে করেন। ও একটা সিদ্ধাই পেয়ে ভুলে 
আছে। আর সিদ্ধাই আর শক্তি পেলেই তীকে ভূলে যেতেই হয়।' 
উটাও সেই মহামায়ার মায়া কিন11” 

্রন্মানন্দ সর্বদা আত্মগরিমা ও আপনার সিদ্ধাইয়ের কথাই 
কহিতেন, এজন্য অনেকে তাহাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া জানিতেন এবং 


স্ 0 
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নেই কারণেই বোধ হয় তিনি সর্বসাধরণে ভুাননদ বলিয়া অভিহিত 
ছিলেন। 

দিন দিন দক্ষিণেশ্বরে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, ঘিনি এক- 
বার রামকৃঞ্জদেবের সহিত আলাপ করেন, তাহার মন প্রাণ বিমোহিত 
হয় এবং তিনি পুনরায় তাহাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন 
না। দক্ষিণেশ্বরনিবাসীগণ কিন্তু এখনও তাহাকে সেই পাগল মনে 
করিতেছেন, কারণ তিনি পুর্ব কখন গভীর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া 
থাকেন, তখন হয়ত দ্গমন্বর হইয়া পড়িয়াছেন, কথন বা আপন 
মনে গ্ামীবিষয়ক গান গাহিতেছেন আর ছুই চক্ষের জলে বক্ষ-স্থন 
ভাসিয়া যাইতেছে । আবার কখন বা আপনার গ্রাম্য ভাষায় গন্ভীর- 
তত্বকথায় সমবেত লোকদিগের হৃদয়মধ্যে তগববস্তক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছেন । এইভাবে দিন যাইতেছে ইতিমধ্যে একদিন মধুরানাথ 
আসিয়া তাহাকে নানাকথার পর কহিলেন, “দেখ বাবা, আমি ত 
কবে আছি কবে নেই। তা মনে কচ্ছি তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার 
টাকার কাগজ করে দি।” 

শ্রীরামরুষ্দেব শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “কেন? 
টাকা কি হবে? আমার মা কালী আছেন। টাকা কড়ির 
দরকার নেই।” | 

মথুর কহিলেন, “কি জান বাবা, আমার ছেলেদের বড় বিশ্বাস 
করিনি । তোমার সেবা ত চাই। তা আমি তোমার নামে কোম্পা- 
নির কাগজ করে দাওয়াঁনজীর কাছে রেখে দেব! তোমায় তার জন্তে 
কোন বেগ কি স্থাঙ্গাম পোহাঁতে হবে না।? 

শ্রীরামকৃষ্চদেধ হাসিয়া! কহিলেন, “আরে বাবু, চুষি ত বল্লে কোন 
বেগ পোহাতে হবে না, কোন হ্যাঙ্াম হবে না। আমি ত জানব যে 
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আমার টাকা আছে, আমি এতটাঁকার মালিক, তা তুমি দাওয়ানজীর 
কাছেই রাখ আর যেখানেই রাখ, মনে একটা দাগ পড়ে যাবে ত। 
শুধু তাই নয়, মার উপর বিশ্বীস কম হয়ে যাবে, আবার হয়ত এ 
টাকার জন্তে ফিরে জন্ম নিতে হবে। ও বড় বালাই। যাগ, তুমি 
ও সব কথা মুধে এন নাঁ। আমার তাবনা কিসের? মা 
মাছেন, তার কাছে আমার কোনও অভাব নেই ।” এই বলিয়া! 
সেইস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, যেন সঞ্চয়ের কথায় তথাকার বামুও 
দুষিত হইয়াছে । মধুরানাথও বুঝিলেন যে, এ প্রস্তাবে তিনি শ্রীরাম- 
দেবকে কোন প্রকারেই সম্মত করিতে পারিবেন না, ইহা স্থির 
করিয়। তিনি আর কখনও শ্রী বিষয় কোন কথা তাহার নিকট 
উাপন করেন নাই।) কিন্তু ভাবিলেন, “বাবার মাকে যদি কিছু 
দিতে পারি ত! হলেও আমার মনে সন্তোব হয়।” বামকুষ্ণজদেবের 
ম'তাঠাকুরাণীর নিকট গমন করিয়া মথুরানাথ কহিলেন, “আপনার 
ক অভাব আছে, আমায় বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার অতাৰ 
মোচন করতে চেষ্টা করুব।” 

চন্ত্রাদেবী কহিলেন, “আমার কোন অতাব নেই বাবা । আমি 
গন্াম্নান করছি, মা কালীর প্রপাদ পাচ্ছি, গঙ্গার তীরে দেবালয়ে 
বাস করছি, মার আমার কি চাই ? কিছু ত চাইনি বাবা, আমার আর 
কোনই অভাব নেই 1” 

মথুরানাথ দেখিলেন, এ প্রকারে বৃদ্ধাকে কিছু গ্রহণ করাইতে 
পরিবেন না। ভাবিলেন, জিদ করিলে হয়ত আমার আব্দার রক্ষার 
ভন্যও কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত'হইতে পারেন । কহিলেন, “আমি ত! 
বলছিনি। আমার বড় ইচ্ছে যে, আমি আপনাকে কিছু দ্িই। তাই 
বনৃছি, আপনি কি নেবেন বলুন 1” 


স্কল স্াি 
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চন্্রাদেবী কহিলেন, “কি নেব বাবা, নামার ত কোন জিনিবের 
দরকার নাই ।” 

মথুরানাথ বলিলেন, “তা হবে ন1 ঠাকুরমা, আপনাকে কিছু নিতেই 
হবে; আপনি কিছু নিলে আমার জন্ম সার্থক হবে। তাই বলছি 
আপনাকে কি দেব বলুন ?” 

চক্্রাদেবী মথুরের কাতরত দেখিয়। তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “আচ্ছা 
তবে তুমি আমার চার পয়সার দোক্ত|! কিনে দিও ।” চন্দ্রীদেবী 
পানের সঙ্গে দোক্তা ব্যবহার করিতেন । 

মথুর ভাবিতেছিলেন, চন্দ্রীদেবী হয়ত বলিবেন, “আচ্ছা! তোমার 
যাহা ইচ্ছ! তাহাই দিও ।” কিন্তু তাহার মুখে বিপরীত কথা শ্রবণে 
অতীব আশ্চর্যযান্বিত হইয়া কহিলেন, “আহা এমন উদার না হলে কি 
ভগবানকে পেটে ধরতে পাঁরতেন্‌। 

তীর্থ হইতে আসিয়া আজ প্রায় পাচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে 
বটে কিন্ত পেটের গীড়ার জন্য শ্রীরামকষ্ণজদেবের শরীর এখন অতিশয় 
কশ ও দুর্বল, তত্রাপি কোন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির নাষ শ্রবণ করিলেই 
স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । কেশব এখন একজন 
মান্গণ্য লোক, বহুষ্থানে ধর্মসন্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ী ধর্্মবিষয়ে একজন 
নেতা হইয়াছেন। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মুখে 
কেশবের সুখ্যাতি শুনিয়। শ্রীরামকষ্কদেবের কেশবকে দেখিতে ইচ্ছ! 
হইল। একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়! 
কাণ্তেনের গাড়ীতে বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে গেলেন । কেশব 
এই সময় সশিন্ঠে সেই উদ্ভানে ছিলেন! গাড়ীতে উঠিবার অগ্রেই 


স্তাবাবিষ্ট হইয়! মা কাঁলীকে বলিতে লাগিলেন, “মা যাবি? কেশবকে 


দেখতে যাবি ?” এইরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করিয়া পরে. আপনিই 
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উত্তর করিলেন, “যাব ” গাড়ীতে বসগিয়াও বাবস্থা মা কালীর 
সহিত কতই কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। বেলঘরিষায় উদ্যানে 
উপনীত হইলে প্রথমে হৃদয় নামিয়া কেশবের নিকট গেলেন । কেশব 
তখন তাহার অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উগ্ভানস্থ পুক্করিণীর ঘাটে 
বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয় তথায় উপস্থিত হইয় 
কহিলেন, “আমার মাতুল হরিপ্রসঙ্গ শুনতে বড় ভালবাসেন, মহাভাবে 
তাহার সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণান্ুকীর্তন শুন্তে 
এসেছেন ।” 

কেশব কহিলেন, “আচ্ছা, তীকে, আনুন 1” 

শ্রীর'মকুষ্ণজদেব তাবের ঘোরে ছিলেন, হৃদয় তাহাকে ধরিয়া আন- 
য়ন করিলেন। একে তাহার শরীর কুশ, তদুপরি পরিধানে কেবল 
একখানি সামান্য লালপেড়ে কাপড়, কৌোচার খুঁট্টা স্কন্ধে ফেলা। 
সকলে তাহাকে দেখিয়। প্রথমেই অনুমান করিলেন, কে একজন 
সামান্ত লোক । শ্রীরামকৃষ্ণদেব তীহাদের নিকটবস্তা হইয়া কহিলেন, 
“বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাক? সেকি রকম দর্শন 
তাই জান্তে এসেছি । এই বলিয়া সেই অল্প ঘোরের অবস্থাতেই 
স্বয়ং ঈশ্বর প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর দর্শন কি প্রকার 
কথঞ্চিৎ বলিয়! গাইতে লাগিলেন, “কে জানে কালী কেমন” ইত্যাদি । 
তাহার গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূতি হইত। সে বিশুদ্ধ তাৰ, 
প্রেযানন্দবিকশিত অঙ্গকান্তি, এবং প্রাণম্পশা মধুর কণ্ঠধ্বনি, কেশব 
দেখিলেন অতুলনীয় এবং প্রাণে পরামানন্দ বরিষণ করিতেছে । গানটা 
গাইতে গাইতে তিনি ক্রমে সমাধিস্থ হইলেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির 
দৃষ্টি, অপূর্ধব হান্তব্যগ্রক বদন, প্রেমাশ্রবিগলিত রক্তাভ নয়ন- সুতি 
'দেখিয়াই সকলে স্তস্তিত। ইতিপূর্বে তীহারা কেহই সমাধি দেখেন 


১৫০ জীশ্রীরামকুঞ্ণচচরিত । 


পলিপ পাসিপসসএলস শসা সস প্রসপ সা সপাত০স 
শি পলিসি সি সসাসিশস সানা সি তি পি পাপা পানা পিপিপি 


নাই, এমন কি, ভাব কাহাকে বলে' তাহাও জানেন না। হৃদয় 
শ্রীবামকুঞ্চদেবের কর্ণে ক্রমাগত প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
সকলকে এরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা তাবিলেন, 
এ আবার কি ভেল্কী ? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষে ব্যাপার 
কি হয় দেখিবার জন্ঠ হৃদয় ষাহ! বলিকুলন তাহাই করিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে শ্রীরামকষ্দেব হাসিয়া উঠিলেন। 
এবং সেই ভাবাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, “দেখ, একট! গাছে একট; 
বহুরূপী ছিল। একজন তাকে দেখে এসে বল্লে, সেটা লাঁল। 
আর একতন দেখে এসে বল্লে সেটা সযুজ। আর একজন বল্পে; ন' 
সেটা হলুদে । আর একজন বল্লে তা নয় সেটা নীল। মহা। তর্ক লেগে 
গেল, শেষে সকলে মিলে সেই গ্লাছতলায় যে একজন লোক থাঁকত 
তাকে জিজ্ঞাসা করুলে। সে বল্লে, “তোমাদের সকলকারই কথা ঠিক। 
ওটা বহুরূপী ; কখন লাল, ক্ধন সবুজ, কখন হলুদে, কখন নীল ।”-- 
ঈশ্বর সেই রকম । তার অনন্তরূপ যে সাধক যেরূপ দেখেছে, সে 
জানে তিনি বহুরূপী । তিনিই সাকার, তিনিই নিধাকার, তিনিই 

পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি | আবার আরও কত আকার আছে, তা কে 
রি পারে?” 

“পাচ জন অন্ধ হাতী দেখতে গেছল। চোঁকে ত দেখতে পার 
না, হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল | কেউ শু'ড় দ্বেখলে' 
কেউ পা! দেখলে, কেউ পেট দেখলে । দেখে এসে তাদের মধ্যে মহা 
ঝগড়া বেঁধে গেল । কেউ বলে, হাতী জলের জালার মত, ফেউ বলে, 
নাঃ হাতী থামের মত, কেউ বলে কুলোর মত-_মহা বিবাদ । গোল- 
মাল গুনে একজন জিজ্ঞাসা কল্পে, কিসের বাগড়া । সবাই বুঝিয়ে 
বল্পে। তখন সে বল্পে, “বাপু; তোমরা কেউ হাতী দেখনি, কেউ তার 
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পেট টা, কেউ পাটা, কেউ শু“ড়টা, কেউ কাণটা মাত্র দেখেছে। এ 
রকম্‌ সচ্চিদানন্দের একটু সামান্ত অংশ দেখে লোকে মহা ঝগড়া 
করে |” 

“একটা ডেও পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গ্রেছল। একটা দানা 
মুখে করে পলাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ । আর শক্তি কোথ। 
যেখাবে? সেই রকম ভগবানকে জেনে কে শেষ করতে পারে? 
আবার তার কপ না হলে তাকে জানবার যোটী নেই ।” 

শ্রীরামরুষ্ণদেব এইরূপে ভাবের অবস্থায় সামান্য সামান্য কথায় গভীর 
তত্ব সকল বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমর। নাকি শক্তি 
মান না” এবং তত্পর্রক্ষণেই ঈষৎ হাসিয়া পুনরায় বলিতে লাখি- 
লেন, “শক্তি না জানলে ব্রহ্ম জানবার যে নেই, সে যে অভেদ । যেমন 
আগুন আর দাহিকা শক্তি। একটা ভাবলে আর একটা ভাবতেই 
হয়। মণি আর তার আতা। একট। ছেড়ে আর একটা ভাব! যায় 
না। যেমন হৃর্য্যের উত্তাপ ছেড়ে কি হ্যা ভাব! যায়? তেমনি ব্রহ্ম 
মার তার শক্তি অতেদ। স্থষ্টির বিকাশ যখন করেন, তথন তাকে 
শক্তি ভাব। যায়_-আদ্যাশক্তি মা আনন্দময়ী, আবার যখন নিক্ষিয়, 
তথন ব্রহ্ম ।” 

“তা সেই সচ্চিদানন্দময়ীকে ম। আনন্দমধ়ী, মা কালী, মা দুর্গা, 
তক্তের যার যেমন ইচ্ছে তাই বলে ডাকে । একটা জলাশয়, তার 
অনেক গুলো ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দু জল খাচ্ছে। আর এক 
ঘাটে মুসলমান জল খাচ্ছে, আর এক ঘাটে কৃশ্চান জল খাচ্ছে। সেই 
এক জলই সবাই থাচ্ছে, নাম দিচ্ছে_-জল, পানি, ওয়াটার 1” 

“সোলার আতা দেখেছ ?” 

কেশব উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে হ1” 
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শীরামরুষ্জদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “সেই সোলার আতা 
দেখলে যেমন আসল আতা৷ মনে পড়ে, তেমনি মাটীর যা কালী দেখলে 
ভক্তের মনে আসল ম! কাঁলী, মা আনন্দময়ীর উদয় হয়।” 

সকলেই মন্ত্মুগ্ধের মত তাহার আনন্দমাখা মুখের প্রতি তাকাইয়! 
অপূর্ব্ব সারগর্ভ কথাসকল শুনিতেছেন। তাহারা! সকলে কি রকম 
ঈশ্বর দর্শন করেন জানিতে আসিয়া, ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে তিনি নিজেই 
যাহ] জানাইয়া দিলেন, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য । কেশব ভাবিলেন, 
“ইনি ত দেখছি ঈশ্বর জানা লোক, ইনি ত যে সে নন!” যাহা হউক, 
একদিকে শ্রীরামকষ্জ প্রযুখাৎ অবিরাম প্রাণসঞ্চারিণী-তত্ব-প্রবাহ চলি- 
তেছে, অপর দিকে বহুলোক-সন্নীনিত নবীন-ব্রাঙ্ম-সমাজ-নেতা কেশব 
আপনার হবদয়দ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক “সই অমিষ্বপ্রবাহের কথক্চিৎ গ্রহণ 
করিয়া বিনীত ও সম্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। সেদিন সকলে উপাঁ- 
সনা ভুলিয়! গিয়াছেন বটে, কিন্তু অপার আনন্দে মগ্ন। 

অতঃপর শ্রীরামরুঞ্জদেব কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“তোমার লাজ খোসেছে।” এই কথ! শুনিয়া কেশবের অনুচরগণ 
কিছু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কেশব তাহাদের কহিলেন, 
“তোযর। অমন করে হাস কেন? একথার অবশ্য কোন গুঢ় অর্থ আছে। 
ও'কেই জিজ্ঞাসা করা যাক, উনি বুঝিয়ে বল্বেন 1” 

শ্রীরামরঞ্চদেব বুঝাইয়! কহিলেন, “*দখ, যতদিন ব্যাঙ্গাচির ল্যাজ 
থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে । তার পর ল্যাজ খোসে গেলে সে 
জলেও থাকৃতে পারে আবার ডাঙ্রায়ও থাকৃতে পারে । তেমনি মানু" 
ষের যত দিন অবিগ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জঙ্গে 
থাকে'। চা তোমার সে অবিগ্যারূপ ল্যাজ খোসেছে। এখন মনে 
কল্পে সংসারেও থাকতে পার আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পার।” এই 
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গামাস্ঠ উপমাটার , মধ্যে এত গভীর তত্ব নিহিত দেখিয়! সং সকলে মুগ্ধ 
হইলেন। এই আলাপের পর কেশবের মন শীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি 
এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই সময় হইতে তিনি প্রায় দক্ষিণেশ্বরে 
মাসিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সময়ে সময়ে অতি যত্ব করিয়! 
তীহাকে আপনার বাঁটাতে লইয়া যাইতেন, এবং প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম 
গমাজের উত্সবের পরদিন সদলবলে সংকীর্ভন করিতে করিতে স্টামার 
যোগে দক্ষিণেশ্বপ্রে আসিয়া শ্রীরামকুষ্জদেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ 
করা তীহাদের সেই সাম্ধৎসরিক উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞান 
করিতেন । 

একবিন শ্রীরামকষ্ঞদেব যা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, “মী, 
চৈতন্যদেবের সংকীর্ভনে লৌকে কি রকম মাতামাতি কর্ত, আমায় 
দেখিয়ে দে মাঁ।” এই প্রার্থনার কিছু দ্রিন পরেই তিনি ভাবাবস্থায় 
অভৃত সংকীর্ভন সম্প্রদায় দর্শন করেন এবং পিপীলিকাশ্রেণীর স্তায় 
মন্মখাগত ভক্তবৃন্দের ভিতর শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থুকে দর্শন করেন। 
ইহার অগ্পনকাল পরে হৃদয় আপনার কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক 
কিছু দিনের জন্য বাট়ী যাইয়া বাস করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি 
মধ্যে মধ্যে কার্ষেয অবসর লইয়া বাটীতে যাইয়া বাস করিতেন। কিন্তু 
বধন তথায় যাইতেন, আপনার প্রাণসম শ্রীরামকৃষ্দেবকেও সঙ্গে লইয়া 
যাইতেন। কারণ, একাকী বাটি চলিয়া গেলে তাহার অবর্তমানে: 
শীধামরুষ্ণদেবের সেবার ক্রটি হইতে পারে । এইবারও বাটী যাইবার 
সনয় তাহাকে সঙ্গে সইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, শ্রীরামরুষ্ণদেবও 
সম্দত হইলেন । 

যে দিবস তাহারা সিহোড়ে উপস্থিত হইলেন, সেইদিন হইতেই 
উধায় জনত! আরম্ভ হইল । পিহোড়ের চতুঃপার্স্থ নানা গ্রামের ভদ্র- 


* এসপি ভাসিাছি লাখ পতি সপ্ত 


১৫৪ স্্ীশ্রীরমকৃষ্চচরিত । 


লোক সকল আসিয়1 তীহাকে দর্শন করিতে ও তীহার মুখে ঈশ্বরীয় 
কথা শুনিয়া! চরিতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তত্পরদিন হইতে 
অনেক কীর্তনের দল আসিয়া! তাহাকে কীর্তন শুনাইয়া যাইতে 
লাঁগিল। ষীহারা একবার তীহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি অন্ুতব 
করেন, তাহারা পুনরায় তাহাকে ন। দেখিয়া থাকিতে পারেন না। 
এইরূপে প্রতিদিনই জনতা বাড়িতে লাগিল এবং তীহারা প্রতিদিনই 
কীর্তন করিয়া তাহার চতুর্দিকে নৃত্য করিতে এক পরমানন্দ অন্গুতব 
করিতে লাগিলেন । সিহোড় গ্রামের মধ্যে অনেকে তীহাকে আপনার 
গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন, আবার কেহ ব! তাহার মধ্যে নিজ ইষ্টদেবতার 
দর্শন পাইয়। তাহাকে আপনাপন ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতেন । 

৬ নটবর গোস্বামী শ্রীরামকষ্জদেবকে আপনার ইষ্টদ্দেবতার স্বরূপ মনে 
করিতেন। এইজন্য তিনি ভাীহাকে আপন আলয়ে লইয়। গিয়া এক 
সপ্তাহ কাল ধরিয়। কারমনোবাক্যে তীহার সেবা করিয়াছিলেন । 
এই স্থানে অবস্থিতিকালে স্থানীয় পপ্তিতগণের সহিত তাহার বেদান্ত 
সন্বন্ধে বিচার হয়। পগ্ডিতগণ কঠিন সমস্যা সকল তাহার সরল উদা- 
হরণ ও উপমার দ্বার! পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়। তাহার প্রতি অতান্ত 
প্রীত ও আকুষ্ট হইয়াছিলেন। নটবর গ্বোস্বামীর পত্থী অত্যন্ত পত্ি- 
ব্রতা ছিলেন ; শ্ীরামরুষ্দেব বলিতেন, “যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী” 
ইহারা নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু শ্রীরামকুষ্ণদেবের আশীর্বাদে তাহাদের 
একটি পুত্র জন্মিয়াছিল | 

সিহোড়ের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে শ্তামবাজার নামক একটী গ্রাম। 

এখানে চব্বিশ. প্রহরী হরিসংকীর্ভতন হইতেছে শুনিয় শ্রীরামকৃষ্ণের উহা 
দেখিতে যান্‌। কীর্তনের প্রারস্ত হইতেই শ্রীরামকঞ্চদেব মুহুমুছঃ বাহ্‌ 
চৈতন্ত হারাইতে লাগিলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভথী 
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করিয়। মৃত্য করিতে লাগিলেন । যেন সর্বাঙ অস্থিহীন-- তাহার দেহ- 
সরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত । আবার কখন বা মহা- 
তাবে সমাপিস্,নিস্পন্দ,স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমীশ্র বহিতেছে। অমনি 
হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ্থ হইতে অক্ষ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতে- 
ছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দীম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে 
গাভিতেছেন। গ্রামগ্রামান্তরের ইতর লোকে বলিতে লাগিল, “শ্ঠাম- 
বাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্ভন করৃতে করতে দিনে সাত- 
বার মরে যাচ্ছে আবার বেচে উঠছে ।” ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ 
দিগ দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহশ্র লোক মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। ভাবে কেহ গ্রাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, 
কেহ বা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে । দুবাঁৎসমাগত 
ব্যক্তিগণ ধাহারা কখনও শ্রীরাম্কঞ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই, তাহারা 
ঠাহাকে একবার দর্শন করিবার মানসে কেহ কুটীরের চালের উপর 
হইতে কেহ বা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পুর্ব্বক তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতেছেন, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। সকলেই চিত্রা- 
পিতের স্ায় একদৃষ্টে সেই আনন্বঘৃত্তি অবলোকন করিতেছেন । 
ধাহার! কীর্তনে যাতিয়াছেন, সকলেই আনন্দে বিভোর, তিলার্ঘ বাহা- 
জান নাই। গ্রামের মহিলাগণ পর্য্যন্ত কেহ বা শঙ্খ লইয়া মঙ্গলধবনি 
করিতেছেন কেহ বা উলুধ্বনি করিতেছেন, আবার কেহ বা তাহার 
দ্নিমানসে লজ্জা ত্যাগ করিয়া! বৃক্ষশাখায় উঠিতেছেন। দেখিতে 
দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন । অমনি পুনরায় শঙ্খ কাশর ঘণ্টার 
রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহস্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্ভ- 
শের মধ্যস্থিত সহ সহত্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্তায় 
ভীনমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও জ্ঞান নাই ॥ 
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পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইল। এইক্কপে তিন দিন 
অতীত হইলে শ্রীরামকষ্জদেব ভাব সম্বরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তথা 
হইতে একেবারে সিহোড়ে চলিয়া আসিলেন। তিনি চলিয়া! আসিলে 
পর সকলে যেন স্বপ্লোখিতের ন্যায় আশ্র্যান্বিত হইলেন। 

শ্রীয়ামকঞ্চদেব তথা হইতে কাষাঁরপুকুরে আসিলেন এবং তথায় 
কিছু দিন থাকিয়া সেখান হইতে তাহার কনিষ্ঠ ভগ্বীর বাটীতে গেলেন। 
সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার ভগ্নী তামাক সাজিয়া তাহার 
স্বামীকে দিতে যাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার ভগ্নীর পতি- 
তক্তির পরাকাষ্ঠ! বুবিতে পারিফ়াছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
এ দৃশ্তটী এত সুন্দর রূপে অশকিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন, যে 
সকলে দেখিয়া তাহার ভগ্নীও ভগ্ীপতিকে স্পষ্ট চিনিতে পাবিয়াছিলেন 
এবং তগ্নীর হু'কাটী বহন করিবার ভাঁব দেখিয়া! পতিভস্তির আদর্শ 
স্বক্ূপ বলিয়। বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকুষ্চদেব প্রতিবারই পানিহাটীর মহোৎসব দ্বেখিতে গমন 
করেন এবং যে কীর্তনে যোগদান করেন, তাহাঁতেই আনন্দের স্রোত 
বহিতে থাকে ও যাবতীয় লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
পানিহাটিতে তাহার প্রতিপত্তি দেখিয়া গোম্বামিগণ এইবার 
ভাবিলেন, “রাঁমরুষ্জদেব শক্তি উপাসক, আমাদের বিরুদ্ধ মতের 
লোক। আর ইনি এসে আমাদের সব লোককে ভাঙ্গিয়ে নিচ্চেন।” 
এইরূপ ভাবিয়া! তাহারা পরামর্শ করিলেন ষে, শ্রীরামকষ্জদেব এইবার 
তথায় আগমন করিলে তাহাকে প্রহার করিবেন । মথুরানাথ এই 
সংবাদ পাইয়া তাহার গমনকালে সঙ্গে জনকয়েক বল্বান্‌ ঘ্বারবান 
লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । প্রীরামকষ্ণদেব ্ষিত্ত কিছুতেই 
সেপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কহিলেন, “রাজসিকতাবে দেবতার 
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হানে যেতে নেই। ভয় কি, মারক্ষা কর্বেন।” তিনি কেবল 
ঘদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। কিয়দ্দর হইতে 
কীর্তনের শব্দ শুনিয়াই শ্রীরামকষ্খদেব ভাবাঁবিই হইতে লাগিলেন । 
পাছে জলে পড়িয়া যান, এজন্য হৃদয় তাহাকে ধরিয়। রহিলেন। 
নৌকা তীরে লাগিবামাত্র তিনি লম্ষ দরিয়া তীরে উঠিলেন এবং 
দৌড়িয়া নিকটবর্ত'! কীর্তনের দল মধ্যে গিয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
এদিকে মথুর অতিশয় চিস্তিত হইয়া জনকয়েক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া 
তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু তাহাকে আনন্দে কীর্তন করিতে 
দেখিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে কীর্তনের দলস্থ সকলে একেবারে উন্মত্ত হইয়। তাহাকে 
ঘেরিয়1| গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন, আর সহত্র সহত্ লোঁক 
মাসিয়৷ তাহাতে যোগ দ্রিতেছেন। তাহার দেবছুল্লত কস্বর, হৃদয়গ্রাহী 
জঁকর ও ম্থুললিত নৃত্য দেখিয়া ব্যক্তিমাত্রেই বিমোহিত। অনেকে 
হরিনাম করিবেন কি সেই অপূর্ব্ব মৃত্তি দেখিয়া! আত্মহারা। কেহবা 
ঠাহার নৃত্য দেখিয়া মনে করিতেছেন,মান্ুুষে কি এ প্রকার নৃত্য কখন 
দেখেছে? কেহ ভাবিতেছেন, এমন বেহু'স হয়ে কীর্তন কর্তে ত 
কাহাকেও দেখিনি! কেহবা তাবিতেছেন, "ইনি নিশ্চয় মানুষ নন, 
একবার এ'র পার ধুলা নিয়ে জীবন সার্থক করি। আবার কেহবা 
শ্রধামকঞ্চদেবের অপূর্ব শক্তিপ্রবাহে পড়িয়া বাহ্জ্ঞানশূন্য হইয়! নৃত্য 
করিতেছেন ; কেহুব! ভক্তিভাবে বিভোর হইয়! মাটিতে লুটাইতেছেন 
আপ্ন নয়ন জলে ভাদিতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কীর্ভনের পর 
শধামরুঞ্ণদেব তীহার ভাব সম্বরণ করিলেন, ঘর্দে সর্ধাঙ্গ প্লাবিত, 
মধ রক্তবর্ণ। হৃদয় তখনি তাহাকে জনতার মধ্য হইতে দূরে লইয়া 
গেলন ও উপবেশন করাইয়] পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। 
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কিন্ত লোকে তাহাকে প্রাণ ভরিঙবা (দেবিবার জন্য ব্যস্ত, , দেখিয়া অ আশ 
মিটে না, আবার অনেকে তাহার ছুই একটা কথা শুনিবার জঙ্ট 
মহা আগ্রহ সহকারে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত। ক্রমে 
যে জনতা, সেই জনতা । ইতিমধ্যে ভক্তগণ জনে জনে মালসাতোগ 
হস্তে সেই জনতা ভেদ করিয়া তাহার সেব! করিতে আমিলেন | 
শ্রীরামকষ্জদেবও সকলের মনস্তষ্টি করিবার জন্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ 
করিলেন, আর সকলের সহিত মধুর আলাপ করিয়া তাহাদের প্রাণ 
মন কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। “বড় দেরি হয়ে গেল, তা এইবার 
এই কথাটা শুনে যাচ্ছি” অনেকেই এরূপ মনে করিতেছেন ; কিন্তু 
তাহার সেই মনভুলান গল্প ও আনন্দমাখা কথা ছাড়িয়া কে যাইতে 
পারে? যাহা হউক ক্রমে তিনি আপনিই প্রস্থান করিবার জন্য 
গান্রোখান করিলে লোকে তীহার সঙ্গে তাহার নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া 
যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন দেখিলেন। 

আশ্বিন মাস সমাগতঃ শারদীয় পুজার সময় সন্নিকট, প্ররুতি 
যেন সেই আশায় প্রছুল্লিতা, ভুবনমোহিনীর অত্যর্থনার্থে যেন তিনি 
নুতন বেশ পরিয়াছেন। রবির কিরণে, নীল আকাশে, শান্ত 
সমীরণে, নব পল্লবধারী পাদপনিচয়ে, প্রেমময়ী ভাগীরধীর খরপ্রবাহে, 
'নরনারীর হৃদয়কেন্দ্রে, সর্ধব্রই যেন একট নূতন আশ! জাগিয়া 
উঠিতেছে ও সকজ্জর হৃদয় হইতে যেন “ছুর্গা ছুর্গা' ধ্বনি উখিত 
হইতেছে, কমলকুল মাঁতৃচরণ সেবিবার জন্য যেন উদৃগ্রীব। 
আনন্দ, আনন্দ, সর্ধত্র আনন্দ। কিন্তু এই সার্বজনীন আনন্দের 
সময় কেবল হদয়ানন্দ চিন্তান্বিত, ভাবিতেছেন--এ আনন্দের দিনে 
কেমন করিয়া ম! সর্ধমঙ্গলাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিবেন । 
সকল বিষয়েই তাহার ্রারামরুঞ্জ বই আর গতি নাই, তাহার অনুমতি 
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ব্যতিরেকে কোন কার্য করিতে সাহস হয় না। আছ সেই জন্য 
হার নিকট আসিয়া শারদীয় পৃজীর জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন । 

শ্রীরাষকৃষ্ণদেব কহিলেন, “সে যে ঢের খরচ, হৃছ, তুই পার্বি 
কেন?” 

হৃদয় কহিলেন, “মামা, আমি যেখানে থেকে পাবি কর্ব। 
দুর্গোত্সব করতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, “যাঁরা ছুর্গোৎসব করে, তার৷ হয় স্বপ্ন 
দেখে, না হয় আদেশ পায়। তুই তাকিছু পেয়েছিস্‌ কি?” 

সয় উত্তর করিলেন, “আমার যখন মনে ইচ্ছে হচ্ছে, তখন 
করবার আপত্তি কি? আর আদেশ? তুমি অন্থমতি কর, তা 
হলেই হল।” একটু তাবিয়। পুনরায় কহিলেন, “আর এক কথা, 
মামা, বড় দাদ। গঙ্গালাভের সময় আমাকে বলেছেলেন; মাকে এনে 
ুপ্াঞ্গলি দিতে । তার কাছে যদিও আমি সত্যি করিনি, তবু তার 
কথাট। রক্ষা করা ত চাই ।” হৃদয় এইরূপে মাতুলকে বুঝাইতেছেন, 
ইত্যবসরে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং কিয়তক্ষণ পরে তাবাবেশে 
কহিলেন, “হৃছু, তুই তিন বৎসর পূজা করবি ।" 
_ হৃদয়ের ইচ্ছ!_যতদিন জীবিত থাঁকিবেন তত দ্বিনই শারদীয় 
পূজা করেন, সুতরাং শ্রীরামকৃজ্ঞদেবের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 
মামা, তুমি অমন কথা কেন বল্লে? তুমি বল যে, আমি যতদিন 
গাটব তত ্দিন যেন ছুর্গা পূজা করতে পারি ।” শ্রীরামকুষ্চদেব সে 
কথায় আনু কোন উত্তর করিলেন না। 

যে দিবস প্রাতঃকালে এই কথাবার্ত। হইল, সেই দিবস বেল! তিন- 
টার সময় হৃদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি 
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মখুরানাথের অমিগারিতে তহজিলের ক্র্ধ্য করেন। তিনি আসিয়া 
হৃদয়কে কহিলেন, “দেখ, হবু, দুর্গাপূজা করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, তুই 
কি বলিস?” 

হৃদয়ের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি মনোভাব 
গোপন করিয়া কহিলেন, “সে যে অনেক খরচ। এত টাকা কে 
দেবে? | 

বাঘব কহিলেন, “আমি দেব” এই বলিয়া তখনি সঙ্গে যত 
টাক আনিয়াছিলেন, সমস্ত ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, 
আরও আবশ্তক হইলে দ্বিবেন। তৎ্পরে শ্রীরামকষ্চদেবের নিকট 
সমস্ত কথ জ্ঞাপন করিলেন । 

শ্ীবামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “হৃছু ত আমাকে সকাল থেকে নাচাচ্ছে। 
আবার তুমিও এসেছ । তা বেশ ত, কর না” বাঘব তাহার 
অনুমতি পাইয়৷ হৃদয়কে পুজার সমস্ত আয়োজন করিতে বলিলেন 
এবং আপনি আপনার কার্য্যস্থলে চলিয়! গেলেন। হৃদয় মথুরানাথের 
নিকট কার্য্য হইতে অবদর লইয়া সিহোড়ে চণ্ডীমগ্ডপ প্ররস্তত 
করাইতে গেলেন। যাইবার সময় শ্রীরাষকঞ্পেব যাহার দ্বারা 
প্রতিমা অতি বিশুদ্ধতাবে নির্মিত হইতে পারে, তাহার না 
করিয়া হৃদয়কে কহিলেন, “তাকে প্রতিমা গড়িতে দিস, আর 
কারুকে দ্িস্‌ নি” 

কিছু দিনের মধ্যে চণ্ীমগ্ডপ প্রস্তত হইলে হদয় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়! শ্রারামকৃষ্ণদেবকে সিহোড়ে যাইবার জন্য অন্থরোধ করি; 
লাগিলেন । শ্রীবামকৃষ্জদেব কহিলেন, “আমি যাব, কিন্ত লোক দেখানে 
যাওয়া হবে না । আমি ফাব, কেবল তুই দেখতে পাবি, আর কেউ 
দেখতে পাবে না।” 
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হাদয়ের ইচ্ছা তীহাকে একেবারে সঙ্গে লইয়া যান। এজন্য 
পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন । শ্রীরামরুষ্ণদেব কহিলেন, “যা, 
তুই ভাবছিস কেন, আমি যাব যখন বল্ছি, তখন ভয় নেই। 
একজন তন্বধধরক করে তুই নিজে পৃজ করবি, আর সে মন্ত্র পড়াবে। 
কিন্ত তুই আপনার ভাবে যেমন মা কালীর পূজ করিস, সেই রকম 
পূজ করবি। আর উপস করিসনি। উপস করলে মুখে পচ গন্ধ 
হয়। তুই ছুদ গঙ্গাজল আর চিনির পানা খাস্‌্। উপস করিস্‌নি।” 
হ্দয় “আচ্ছা তাই করব” বলিয়া তথাপি তাহাকে যাইবার জন্য জিদ্‌ 
করিতে লাগিলেন । 

শ্রীরামকক্চদেব পুনরায় কহিলেন, “আমি লোকদেখানে গিয়ে কি 
করিব? আমি যাব, তুই আমায় দেখতে পেলেইত হল। তবে 
আর কেউ দেখতে পাবে না।” -এইরূপে হৃদয়কে নিরস্ত করিয়া 
একজন তন্ত্রধারকও নির্বাচন করিয়া দিলেন। তৎপরে হৃদয়কে 
বলিলেন, “মথুরকে বাজি কর্‌তে পারিস ত তোর সঙক্ষে যাই।” 
পূর্বে কথিত হইয়াছে, মথুরানাথের বাটাতে পুজার সময় তাহাকে 
ন| লইয়া গেলে পূজা আরম্তই হয় না। অনেক দিন ধরিয়াই এইরূপ 
হয়! আসিতেছে । জদয় মথুরের নিকট তাহার মনোভাব জ্ঞাপন 
করিলেন বটে, কিন্তু তীহার সম্মতি পাইলেন না সুতরাং শ্রীরাঘরুষ্$- 
দেকের কথামত কার্য করিতে এক প্রকার সম্মত হইলেন, কিন্ত 
মনের সন্দেহ ঘুচিল না। পুঁজায় কোন প্রকার বিদ্ব ঘটিবে কিনা 
জানিবার জন্য একটী বিন্বপত্রে 'বিত্ব হবে' এবং আর একটীতে 
“বির হবে না' লিখিয়। একটি পাত্রের মধ্যে রবাখিলেন। তাহার পরু 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! তাহার মধ্য হইতে একটী তুলিয়৷ দেখিলেন, “বিদ্ক 
ইখ না।” এইবার হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়া বাটী চলিয়া! গেলেন । 

৬৯ 


রি উইতীরামন্কযঃচরিত | 


চীরাধরগরোনের আঙ্কামত উপবাস না করিয়া সপ্তমী পুজার দিস 
স্বয়ং পূজা করিতে লাগিলেন । আরাত্রিকের সময় দেখিলেন, প্রতিমার 
পার্থে শ্রীরামকঞ্জদেব দীড়াইয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত 
হইয়া আরত্রিক করিতে লাগিলেন । 

পরদিন গ্রামে গ্রামে হদয়ের অদ্ভূত আরতব্রিকের কথা ঘোষিত হইয়া 
গেল। অষ্টমী পূজার দিন দলে দলে লোক আসিয়া সন্ধিপূজা ও 
আবব্রিক দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। সিহোড়ের নিকট- 
বন্তী ফুলুই গ্রামে সাধারণের সুবিধার জন্ত সন্ধিপৃঞ্জার সময় নির্ণয় করিয়া 
ঠিক সময়ে একটি আতসবাজীর শব্দ করা হইত । সেই শব্দানুযায়ী 
সকলে পূজা আরম্ভ করিতেন । উক্ত শব্দ হইবার অনেক পৃবর্ব হইতেই 
হৃদয় সন্ধিপূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শব্দ 
হইবার পূর্বেই প্রতিমার পার্থে তাহার মাতুলকে দেখিতে পাইয়া 
ভাবিলেন, ঠিক সময় না হইলে কখন মামা আসিতেন না। এই 
ভাবিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, পুজা আরম্ভ করিলেন । তৎ" 
পরে শ্রীরাষকৃষ্চদেবের কথান্থ্যায়িক কুমড়া আক ও শশা বলি প্রদান 
করিলেন । সেই দিবসও আরব্রিকের সময় শ্রীরামরুষ্চদেবকে প্রতিমার 
পার্থে দর্শন করিয়া পুর্বববৎ উন্মত্ততাবে আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন। 
এইরূপে তিন দিবস সমভাবে পুজা করিলেন এরং প্রতিদিন প্রায় 
পঁচ শত লোককে পরিতোধপুর্বক প্রসাদ খাওয়াইলেন। 

দুর্গোৎ্সবান্তে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়] পূজার সময় পিহোড়ের 
সমস্ত ঘটনা শ্ররামকষ্দেবের নিকট বর্ণন করিলেন । শ্রীরামরুষ্চদেব 
কহিলেন, “আরতি আর সন্ধিপৃজার সময় আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে 
বেরিয়ে বিদ্যুতের যতন তথনি তোর চণ্তীমগডপে যেত, আর ভাব হত, 
আমি ঠাকুরের পাশে দঁড়াতুম, তুই দ্েখৃতে পেতিস্‌।” ছুর্গোৎ্সবের 


 জ্ররামকৃষ্ণচরিত । ১৬৩ 


দয় য় ষহাষ্টমীর দিন এ এমনও ঘটিয়্াছে: যে, শ্ীরামরুষ্ণদেব: তগ্ণ : সঙ্গে 
আলাপ করিতেছেন, ঠিক সন্ধিপূজাটীর সময়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া সমা- 
ধিস্ হইয়া পড়িলেন, তাহার হস্ত ছুইটী অমনি বরাতয়করের ভাব ধারণ 
করিল এবং মুখমণ্ডল অপূর্ব হাস্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 
উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে দেব বিশ্বীসের উদ্যানে 
আসিয়। অবস্থিতি করিতেছেন সংবাদ পাইয। শ্রীরামকষ্খজদেব তাহার 
মহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পরিধানে কেবলমাত্র এক- 
ধানি রক্তবর্ণ গরদেের কাপড় ছিল। বামনদাস একজন বিখ্যাত দাত! 
ছিলেন, প্রত্যহ বহুজনকে অর্থদান করিতেন । শ্রীরামরঞ্জদেব যখন 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তথন অনেকগুলি ভিক্ষুক ব্রাহ্গণ 
গরিবেষ্টিত থাকিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান করিতেছিলেন। 
বামনদাস শ্রীরামকৃজ্ঞদেবকে দেখিবামাত্র গাত্রোথান পূর্বক প্রণাম 
বিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, “কোথা থেকে আস হচ্ছে?” তিনি উত্তর 
রিলেন, “রাসমণির বাগানে থেকে 1” বাঁষনদাস উঠিয়! তাহাকে 
তযর্থনা পূর্বক উপবেশন করাইয়া পরে আপনি উপবেশন করিলেন । 
ধন শ্রীবামরুষ্জদেবের আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। ঈশ্ব- 
হুরাগী বহুলোকেই তখন তাহাকে জানেন অথবা তাহার বিষয় লোক- 
বম্পরায় সমস্ত শুনিয়াছেন | ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিনিতে পারিয়া 
বজে'ড়ে কহিতে লাগিলেন, আঙ্গ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি কষ্ট 
বব এসে আমায় দর্শন দিলেন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য ! 
দি দর্শনই দ্রিলেন ত অনুগ্রহ করে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন ।” 
আরামকষ্ণদে হাসিয়া কহিলেন, “তা বেশ। কিন্তু আগে এই বামুন 
ওতগুলোকে বিদেয় কর, তবে তোমার সঙ্গে উশ্বরীয় কথা হবে। তুমি 
শ পচা গরু, আর ওর যেন শুকুনি তোমায় ঘিরেছে। কিন্তু দেখ, 


১৬৪ আীর মন্ৃষণচরিত ! 
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ওদের তাল করে রে বিষের করো, নইলে তোমার নিন্দে করবে | বামুনর 
বড় কম নয়, শ্রীরামচন্দ্রের বে ভেঙ্গে দিয়েছিল” । সকলে হাসিয়া 
উঠিলেন। বামনদাস অগ্রে তাহাদের বিদায় করিলেন। 

ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর শ্রীরামরুঙ্ঞদেব কহিতে লাগিলেন, “দেখ 
যজযেনে বাুন কেমন জান? চৈতন্যদেব হরিনাম করতে করতে মহা- 
ভাবে সমুদ্রে বাপ দিলেন) যে সব জেলের। মাছ ধরতে গিয়ে জালে 
কোরে তাকে তোলে, সেই জাল দিয়ে তীকে ছোঁয়ার দরুণ তারা! শেষে 
সবাই “হরিবোল হরিবোল” করতে লাগল । কোন কাজ কর্ম আর 
করে না। তাদের লোকেরা বিষম বিপদ্দে পড়ে মহাপ্রভুর কাঁছে এসে 
সব কথা জানালে । মহাপ্রভু ব্রেন, “এক কাজ কর, যজমেনে 
বামুনের ভাত এনে ওদের মুখে দাও। তারা গিয়ে তাই করলে, আর 
সব ভাব টাব ঘুচে গেল ! যেমন জেলে তেমনি হল।” 

বামনদাস ইতিপূর্বে ঈষৎ বুঝিয়াছিলেন যে, তক্তিহীন লোকের 
সন্ুথে ভগবত্প্রসঙ্গ চলে ন1। শ্রীরামরুঞ্জদেবের এই কথ শুনিয়া তিনি 
ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিবার কারণ আরও স্পষ্ট বুকিতে পরিলেন। 

শ্রীবামকঞ্ণচদেব আবার বলিলেন, “দেখ, পাহারাওয়ালা অশাধারে 
ল্যান হাতে করে সবাইকে দেখে, কিন্তু সে যদি না সেই ল্যানটা 
আপনার দিকে ফেরায় ত কেউ তাকে দেখতে পায় না। তেমূনি 
ভগবান্‌ আপনি যদি দয়! করে নাদেখা দেন ত কেউ তাকে দেখতে 
পায় না। কিন্তু সেই কপালাভ করতে হলে কাম কাঞ্চন ত্যাগ কর! 
চাই। নইলে তার কপালাভ হয় না।” এইরূপে অনেকক্ষণ ঈশ্বর- 
প্রসঙ্গের পর রামকুষ্কদেব গুটঠীকতক গ্তামাবিষয়ক গান গাহিলেন। 
বামনদাস তাহার কথায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাহার পাদস্পর্শ করিয়া 
ব্মাপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। 


স্রীঞ্রীরামকৃষ্চচরিত | ১৬৫ 
এই সময়ে বড়বাজারের 'মাড়ওয়ারীগণ দলে দলে শ্রীরামকৃঞ্ণদেবকে 
দর্শন করিতে আিতেন। ইহাদের মধ্যে লছষিপৎ নাষে একজন 
ধনাঢ্য মাড়ওয়ারি তাহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং অনেক সময় 
তাহার কাছে আসিয়া ভগবৎকথা শুনিতেন। একদিন তিনি কোন 
কারণে অন্যান করিলেন যে, শ্রীরামরুঞ্চদেবকে তেমন সুচাঁরুরূপে যত 
করা হয় না এবং তাহার কারণ অর্থাভাব(। এই ভাবিয়া তিনি তাহার 
নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিতে চাহিলেন। 
শ্ররামরুঞ্চদেব তাহাকে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন ষে, তাহার কোন 
অভাব নাই এবং অর্থেরও কোন প্রয়োজন নাই। লছমিপৎ তাহ! 
না শুনিয়! অর্থগ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন । সেই পীড়নে শ্রীরামকুষ্চদেব বালকের মতন রোদন করিতে 
করিতে মা কালীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মা, এমন লোককে 
এখানে কেন পাঠীস্‌ মা, এরা থে তোর কাছ থেকে তফাৎ কোরে 
আমায় নই করতে চায় মা।”এবংংএইরূপে রোদন করিতে করিতে সম" 
ধিশ্থ হই্র। পড়িলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখিলেন, লছমিপৎ্ অপ্রতিত 
হইয়] তাহার দ্িকে অপরাধীর ন্যায় তাকাইয়! আছেন। অমনি শ্ীরাম- 
রদেব নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যদ্বারা তীহার সেই ভাব দুর করিলেন। 
লছামপতের ক্গান জন্মিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্থের কখা আর 
কখন তাহার নিকট উত্থাপন করিবেন না এবং শ্রীরামরুঞ্চদে বের অপূর্ব 
ত্যাগ স্মরণ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 

এই সময়ে কলিকাঁর মধ্যবস্তী কলুটোল। নামক স্থানে, সুবর্ণবণিক 
1লীনাথ দত্তের বাটী একটী হরিসভা সংস্থাপিত হয় এবং তথায় 
চৈতগ্তদেবের একটি আসন বাখা হয়। তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট ও 
ব্হশ্রোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া পণ্ডিত বৈষুবচরণ গোস্বামী নিত্য 


